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কুরআন ও সুন্নাহর আেলােক ব্যাখ্যা ও িবেশ্লষণ। 

 



 
 

 
2 



 
হজ্জ, ‘উমরাহ এবং িযয়ারােতর িবিভন্ন মাসআলা সম্পেক�  

কুরআন ও সুন্নাহর আেলােক ব্যাখ্যা ও িবেশ্লষণ। 
সম্মািনত শাইখ আল্লামা 

শাইখ আবু্দল আযীয ইবন ুআবু্দল্লাহ ইবন ুবায 
�লখেকর ভূিমকা 

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, দরুদ ও সালাম �সই নবীর উপর যার পের আর �কান নবী �নই। 
অতঃপর: 

এটি একটি সংিক্ষপ্ত পুিস্তকা, যােত আল্লাহর িকতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সুন্নাহর 
আেলােক হজ, উমরাহ এবং িযয়ারেতর অেনক িবষেয়র িবষেয়র ব্যাখ্যা ও িবেশ্লষণ তুেল ধরা হেয়েছ। 
এটি আিম আমার িনেজর জন্য এবং �য �কােনা আগ্রহী মসুিলেমর জন্য প্রস্তুত কেরিছ। দলীল-প্রমােণর 

িভিত্তেত এর িবিভন্ন িবষয় উপস্থাপন করার �চষ্টা কেরিছ। 
পুিস্তকাটি ১৩৬৩ িহজিরেত প্রথম প্রকািশত হয়, যা সম্মািনত বাদশাহ আবদলু আযীয ইবন ুআবদরু 
রহমান আল-ফয়সাল (আল্লাহ তার আত্মােক পিবত্র করুন এবং তার আবাসস্থানেক সম্মািনত করুন) 

এর অথ�ায়েন সম্পন্ন হেয়িছল। 
এরপর আিম এর মাসআলাগুিল িকছুটা িবসৃ্তত কেরিছ এবং প্রেয়াজন অনসুাের এেত গেবষণার আরও 
িকছু গুরুত্বপূণ� িদক যুক্ত কেরিছ। আিম এর পুনমু�দ্রেণর িসদ্ধান্ত িনেয়িছ, যােত আল্লাহ বান্দােদর মেধ্য 

যােক ইচ্ছা উপকৃত কেরন। আিম এটির নাম িদেয়িছ— "হজ্জ, ‘উমরাহ এবং িযয়ারােতর িবিভন্ন 
মাসআলা সম্পেক�  কুরআন ও সুন্নাহর আেলােক ব্যাখ্যা ও িবেশ্লষণ"। পের আিম এেত আরও িকছু 

গুরুত্বপূণ� সংেযাজন ও উপকারী পরামশ� �যাগ কেরিছ, যােত উপকািরতা পিরপূণ� হয়। এটি 
একািধকবার মিুদ্রত হেয়েছ। 

আিম আল্লাহ তা‘আলার কােছ প্রাথ�না করিছ �যন এর উপকািরতােক িতিন ব্যাপকতা দান কেরন, এ 
প্রেচষ্টােক শুধুমাত্র তাঁর সুন্তুিষ্টর উেদ্দেশ্য কবলু কেরন এবং এটিেক িন‘আমাতপূণ� জান্নােত প্রেবেশর 

একটি মাধ্যম কের িদন। �কননা িতিনই আমােদর জন্য যেথষ্ট এবং সেব�াত্তম কম�িবধায়ক। আর মহান 
ও সব�শিক্তমান আল্লাহ্  ছাড়া কারও �কােনা শিক্ত বা ক্ষমতা �নই। 

�লখক 
শাইখ আবু্দল ‘আযীয ইবন ুআবু্দল্লাহ ইবন ুবায 

রাজকীয় �সৗিদ আরেবর গ্রান্ড মফুিত 
এবং উচ্চ উলামা পিরষেদর �চয়্যাম্যান 

এবং ইফতা ও একােডিমক গেবষণা পষ�েদর প্রধান। 
শুরু করিছ আল্লাহর নােম িযিন পরম করুণাময়, অিত দয়াল।ু (১)1 

সকল প্রশংসা জগতসমেূহর রব আল্লাহর জন্য। উত্তম পিরণাম শুধুমাত্র মতু্তাকীেদর জন্য। সালাত ও 
সালাম বিষ�ত �হাক তাঁর বান্দা ও রাসূল মহুাম্মােদর উপর এবং তার সকল পিরবার-পিরজন এবং 

সাহাবীেদর উপর। 
অতঃপর: 

এটি হজ সম্পেক�  একটি সংিক্ষপ্ত পুিস্তকা, �যখােন হেজর ফযীলত, আদব এবং যারা হজ পালেনর উেদ্দেশ্য 
সফর করেবন, তােদর করণীয় সম্পেক�  বণ�না করা হেয়েছ। এছাড়াও, হজ, ‘উমরাহ ও িযয়ারােতর 

গুরুত্বপূণ� অেনক িবষয় সংেক্ষেপ ও স্পষ্টভােব ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। আিম এখােন আল্লাহর িকতাব ও তাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সুন্নাহ দ্বারা িনেদ� িশত িবষয়গুেলা অনসুরণ করার �চষ্টা কেরিছ। 
আিম এটি মসুিলমেদর জন্য নসীহতস্বরূপ এবং আল্লাহ তা‘আলার িনেম্নাক্ত বাণীর উপের আমল করার 
িনিমেত্ত সংকলন কেরিছ: { رْ كْرَى فَإنَِّ وَذَكِّ 2[ الْمُؤْمِنِینَ} تَنْفَعُ الذِّ ] অথ�: {আর আপিন উপেদশ িদেত থাকুন, 

1 সম্মািনত শাইখ আবু্দল আজীজ িবন আবু্দল্লাহ ইবন বায রিহমাহুল্লাহ-এর "মাজম’ূউ 
ফাতাওয়া ও িবিভন্ন প্রবন্ধসমহূ" (১৬/২৫-১১৭) �থেক সংগৃহীত। 
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কারণ িনশ্চয় উপেদশ মিুমনেদর উপকাের আেস।} ([২)]2 তাঁর আেরকটি বাণী: { ُ أخََذَ وَإذِْ الَّذِینَ مِیثَاقَ اللهَّ  

ھُ الْكِتَابَ أوُتُوا نُنَّ اسِ لَتُبَیِّ 3[ تَكْتُمُونَھُ} وَلاَ للِنَّ ] অথ�: {আর যখন আল্লাহ িকতাবপ্রাপ্তেদর �থেক অঙ্গীকার 
িনেয়িছেলন �য, �তামরা অবশ্যই তা মানেুষর কােছ স্পষ্টভােব বণ�না করেব এবং তা �গাপন করেব না।} 

([৩)]3 আয়াতটি �শষ পয�ন্ত। িতিন আেরা বেলেছন: { قْوَى} الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا 4[ وَالتَّ ] {�তামরা �নককাজ 

এবং তাকওয়ার ব্যাপাের পরস্পরেক সাহায্য কর।}4 
এছাড়াও সহীহ হাদীেস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক বিণ�ত হেয়েছ, িতিন বেলেছন: “দীন 

হেচ্ছ নসীহত, িতিন িতনবার বলেলন। তােক িজজ্ঞাসা করা হেলা: �হ আল্লাহর রাসূল, কার জন্য? িতিন 
বলেলন: আল্লাহর জন্য, তাঁর িকতােবর জন্য, তাঁর রাসূেলর জন্য, মসুিলম শাসকেদর জন্য এবং তােদর 

জনসাধারেণর জন্য।” ([৫)]5 
ইমাম ত্বাবারানী বণ�না কেরেছন �য, হুযাইফা রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�য ব্যিক্ত মসুিলমেদর িবষয় সম্পেক�  িচন্তাভাবনা কের না, �স তােদর অন্তভু� ক্ত 
নয়। আর �য ব্যিক্ত সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর িকতাবসহ ঐ ব্যিক্তর ইমাম (শাসক) 

এবং সাধারণ মসুিলমেদর জন্য নসীহতকারী (কল্যাণকামী) না হয়, �স তােদর অন্তভু� ক্ত নয়।”6 
আল্লাহর িনকট প্রাথ�না, িতিন �যন এটিেক আমার ও সকল মসুিলেমর জন্য উপকারী কেরন এবং এই 
প্রেচষ্টােক তাঁর সন্তুিষ্টর জন্য সমূ্পণ� িবশুদ্ধ কের �দন। এটিেক িন‘আমাতপূণ� জান্নােত প্রেবেশর একটি 
মাধ্যম কের িদন। িনশ্চয়ই িতিন সব�েশ্রাতা ও দ‘ুআ কবলুকারী। িতিনই আমােদর জন্য যেথষ্ট, এবং 

িতিনই সেব�াত্তম কম�িবধায়ক। 
অধ্যায় 

হজ ও ‘উমরাহ ওয়ািজব হওয়া এবং উভয়টি দ্রুত সম্পন্নকরেণর 
অত্যাবশ্যকীয়তা সম্পিক� ত দলীলসমেূহর আেলাচনা সম্পেক�  

�যেহতু এটা জানা �গল, তাহেল আেরা �জেন রাখুন �য– আল্লাহ তা‘আলা আমােক ও আপনােদরেক হক 
জানা ও মানার তাওিফক দান করুন– িনশ্চয় মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রিত তাঁর পিবত্র ঘেরর হজ্জ 

করােক ওয়ািজব কেরেছন এবং এটােক ইসলােমর অন্যতম রুকন িহেসেব ধায� কেরেছন। 
আল্লাহ তা‘আলা বেলন: { ِ َ فَإنَِّ كَفَرَ وَمَنْ سَبِیلاً إلَِیْھِ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَلِلهَّ الْعَالَمِینَ} عَنِ غَنِيٌّ اللهَّ  
]7 ] ”এবং সামথ�্যবান মানেুষর উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর �য কুফরী কের, 

তেব আল্লাহ �তা িনশ্চয় সৃিষ্টকুল �থেক অমখুােপক্ষী।” [(৭)]7 
ইবেন উমার রািযয়াল্লাহু আনহুমা �থেক সহীহ বখুারী ও মসুিলেম এেসেছ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “ইসলােমর িভিত্ত পাঁচটি: এই সাক্ষ্য �দওয়া �য, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত �কান ইলাহ �নই 

7 সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ৯৭। 

6 ইমাম ত্বাবারানী আল-আউসাত্ব গ্রেন্থ (৭৪৬৯) বণ�না কেরেছন। 

5 মসুিলম তামীম আদ-দারী রিদয়াল্লাহু আনহু হেত (হাদীস নং ৫৫)-এ বণ�না কেরেছন। 

4 সূরা আেল ইমরান: আয়াত : ১৮৭। 

3 সূরা আল-মািয়দাহ, আয়াত: ০২। 

2 সূরা আয-যািরয়াত, আয়াত: ৫৫। 
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আর মহুাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সালাত কােয়ম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহেত হজ্জ পালন করা 

এবং রমাদােনর সাওম পালন করা।”8 
সা‘ঈদ িবন মানসূর তার সুনােন উমার ইবনলু খাত্ত্বাব রািদ্বয়াল্লাহু আনহু �থেক বণ�না কেরেছন �য, িতিন 

বেলেছন: “আিম এই শহরগুেলােত একদল পয�েবক্ষক �প্ররেণর কথা িচন্তা করিছ, তারা যাচাই করেব- 
যােদর হজ করার সামথ�্য আেছ িকন্তু তারা হজ কেরিন, তােদর উপর িজিজয়া (কর) আেরাপ করেব। 

(�কননা) তারা মসুিলম হেত পাের না। তারা মসুিলম হেত পাের না।”910 আলী রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হেত 
বিণ�ত হেয়েছ, িতিন বেলেছন: “�য ব্যিক্তর হজ করার সামথ� থাকা সেত্ত্বও হজ পিরত্যাগ করল, �স ইহুদী 

অথবা ি�স্টান হেয় মতুৃ্যবরণ করুক, তার �কান সমস্যা �নই।”11 
�য ব্যিক্তর হজ করার সামথ� থাকার পেরও হজ কেরিন, তার উপর দ্রুত হজ সম্পন্ন করা ওয়ািজব। 
কারণ ইবন ুআব্বাস রািদ্বয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: 

"�তামরা হজ পালেন দ্রুততা অবলম্বন কর -অথ�াৎ ফরয হজ-, কারণ �তামােদর �কউ জােন না তার 
সামেন কী ধরেণর বাধা আসেত পাের।", এটি ইমাম আহমাদ বণ�না কেরেছন।12 

তাছাড়া �যেহতু আল্লাহর ঘের �পৗঁছােত সক্ষম ব্যিক্তর জন্য তাৎক্ষিণকভােব হজ আদায় করা ওয়ািজব, 
আল্লাহ তা‘আলার এই আয়ােতর বািহ্যক অেথ�র িভিত্তেত: { ِ سَبِیلاً إلَِیْھِ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَلِلهَّ  

َ فَإنَِّ كَفَرَ وَمَنْ 13[ الْعَالَمِینَ} عَنِ غَنِيٌّ اللهَّ ] ”এবং সামথ�্যবান মানেুষর উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ 
করা ফরয। আর �য কুফরী কের, তেব আল্লাহ �তা িনশ্চয় সৃিষ্টকুল �থেক অমখুােপক্ষী।”13 

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর ভাষেণ বিণ�ত বক্তেব্যর িভিত্তেত: “�হ মানষু, িনশ্চয় আল্লাহ 
�তামােদর উপের হজেক ফরয কেরেছন, সুতরাং �তামরা হজ কেরা।”14 সহীহ মসুিলম। 

‘উমরাহ আদায় করা ওয়ািজব হওয়ার পেক্ষ িকছু হাদীস বিণ�ত হেয়েছ। তন্মেধ্য: 
তন্মেধ্য: িজবরীল আলাইিহস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক ইসলাম সম্পেক�  প্রশ্ন 

কেরিছেলন, তখন  উত্তের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলিছেলন: “ইসলাম হল তুিম সাক্ষ্য িদেব 
�য, আল্লাহ ছাড়া সত্য �কােনা মাবদু �নই এবং মহুাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তুিম সালাত প্রিতষ্ঠা করেব, 

যাকাত আদায় করেব, আল্লাহর ঘের হজ ও উমরা করেব, নাপাকী �থেক �গাসল করেব ও পূণ�রূেপ অযু 

14 সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৩৭)। 

13 সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ৯৭। 

12 সুনােন আব ুদাউদ (নং ১৭৩২)। 

11 এটি িতরিমযী আলী রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক মারফূ িহেসেব বণ�না কেরেছন, হাদীস 
নম্বর (৮১২)। 

10 এটি জািম’উল আহাদীস (২৮/৩১৮) গ্রেন্থ (৩১২২১) নম্বের সুনান ুসাঈদ ইবন ু
মানসুেরর উদৃ্ধিতসহ উেল্লখ করা হেয়েছ, তেব আিম এটি প্রচিলত সংস্করেণ খুেঁজ 
পাইিন। 

9 অথ�াৎ: আিথ�ক সামথ�। 

8 সহীহ বখুারী (নং: ০৮), সহীহ মসুিলম (নং: ১৬)। 
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করেব এবং রমযান মােস িসয়াম পালন করেব।”15 ইবন ুখুযায়মাহ ও দারাকুত্বনী উমার ইবনলু খাত্ত্বাব 

রিদ্বয়াল্লাহু আনহু �থেক বণ�না কেরেছন। দারাকুত্বনী বেলেছন: এটা সহীহ সনেদ সাব্যস্ত হাদীস। 
আেরকটি হাদীস হল: আেয়শা রািদ্বয়াল্লাহু আনহা �থেক বিণ�ত, িতিন বেলেছন: “�হ আল্লাহর রাসূল, 

নারীেদর উপের িক �কােনা িজহাদ ফরয? িতিন বলেলন: তােদর উপের এমন একটি িজহাদ ফরয করা 
হেয়েছ, যােত �কােনা লড়াই �নই। আর তা হল হজ ও ‘উমরাহ।”16 আহমাদ ও ইবন ুমাজাহ সহীহ সনেদ 

হাদীসটি বণ�না কেরেছন। 
হজ ও ‘উমরাহ জীবেন একবােরর �বশী পালন করা ওয়ািজব নয়। এর দলীল হল সহীহ হাদীেস বিণ�ত 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর বক্তব্য: “হজ একবারই (আবশ্যক)। �য একািধকবার করেব, তার 
জন্য এটা নফল।”17 

নফল হজ ও ‘উমরাহ �বিশ �বিশ পালন করা সুন্নত। দলীল হল সহীহাইেন বিণ�ত আব ুহুরায়রা 
রিদ্বয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, িতিন বেলেছন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “এক 

উমরাহ �থেক অপর উমরাহ তার মধ্যবত� সমেয়র গুনােহর জন্য কাফফারাহ স্বরূপ। আর মাবরুর 
হেজর প্রিতদান জান্নাত ছাড়া িকছু নয়।”18 

পিরেচ্ছদ: 
পাপ �থেক তাওবাহ করা ও জলুমু �থেক মকু্ত হওয়ার 

অপিরহায�তা সম্পেক�  
যখন মসুিলম ব্যিক্ত হজ অথবা ‘উমরার সফেরর ব্যাপাের দঢ়ৃ িসদ্ধান্ত গ্রহণ করেব, তখন তার জন্য তার 
পিরবার ও বনু্ধেদরেক আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বেনর অসীয়ত করা মসু্তাহাব। তাক্বওয়া হল: আল্লাহর 

আেদশসমহূ পালন করা ও িনিষদ্ধ বস্তুসমহূ পিরহার করা। 
তার উিচত হল, তার অপিরেশািধত ঋণ ও সম্পেদর িববরণী িলেখ যাওয়া, আর উক্ত কাজটি সাক্ষীর 
উপিস্থিতেত সম্পাদন করা। তার উপের ওয়ািজব হল তাৎক্ষিণকভােব সকল প্রকার গুনাহ �থেক খাঁটি 
তাওবাহ করা। এর দলীল হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী: { ِ إلَِى وَتُوبُوا ھَ جَمِیعًا اللهَّ تُفْلحُِونَ} لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أیَُّ  

]19 ] “�হ মিুমনগণ! �তামরা সবাই আল্লাহর িদেক িফের আস, যােত �তামরা সফলকাম হেত পার।”19 
প্রকৃত তাওবা হল: গুনাহ �থেক �বর হেয় আসা ও তা পিরত্যাগ করা, অতীেতর গুনােহর ব্যাপাের লিজ্জত 
হওয়া, পুনরায় গুনাহ না করার ব্যাপাের দঢ়ৃ প্রিতজ্ঞা করা। যিদ তার উপের �কােনা মানেুষর ব্যিক্তগত 
অথবা সম্পদ বা ময�াদা সম্পিক� ত �কােনা অিধকাের যুলেুমর অিভেযাগ থােক, তাহেল �সই অিধকার 
প্রাপ্য ব্যিক্তেক পিরেশাধ কের িদেব। অন্যথায় (ক্ষমা �চেয়) সফেরর পূেব� উক্ত যুলমু �থেক িনেজেক 

দায়মকু্ত কের িনেব। �কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক প্রমািণত �য, িতিন বেলেছন: “�য 
ব্যিক্ত তার (�কােনা মসুিলম) ভাইেয়র ওপর তার সম্পদ বা সম্ভ্রম িবষেয় যুলমু কেরেছ, �স �যন আজই 
তার কােছ (ক্ষমা �চেয়) হালাল কের �নয় ঐ িদন আসার পূেব� �যিদন দীনার ও িদরহাম িকছুই থাকেব 
না। তার যিদ �কান �নক আমল থােক, তেব তার যুলেুমর পিরমাণ অনযুায়ী তা �থেক িনেয় �নওয়া 

19 সূরা আন-নরূ, আয়াত: ৩১। 

18 সহীহ বখুারী (নং: ১৭৭৩), সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৪৯)। 

17 সুনােন নাসায়ী (নং: ২৬২০)। 

16 সহীহ বখুারী (নং: ১৫২০)। 

15 ইবন ুখুযাইমা (১/৪), (নং ০১)। 
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হেব। আর যিদ তার �নকী না �থেক, তেব তার (মযলমূ) সঙ্গীর পাপরািশ িনেয় তার (যািলেমর) ওপর 

চািপেয় �দওয়া হেব।”20 
তার জন্য করণীয় হল তার হজ ও ‘উমরাহর জন্য হালাল সম্পদ �থেক উৎকৃষ্ট মােনর সম্পদ বাছাই 
করেব। এর দলীল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক সাব্যস্ত সহীহ হাদীস, িতিন বেলেছন: 
“িনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা পিবত্র, িতিন পিবত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ কেরন না।”,21 ত্বাবারানী আব ুহুরাইরা 

রািদ্বয়াল্লাহু আনহু �থেক বণ�না কেরেছন, িতিন বেলেছন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেছন: “যখন �কােনা ব্যিক্ত হেজর উেদ্দেশ্য পিবত্র সম্পদ সােথ িনেয় �বর হয়, এরপের তার পা 

বাহেনর উপের রােখ এবং এই �ঘাষণা �দয়: লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। তখন আসমান �থেক 
একজন �ঘাষক তােক �ডেক বেলন: �তামার আহবান (তালবীয়া) কবলু হেয়েছ, তুিম �সৗভাগ্যবান। 
�তামার পােথয় হালাল, �তামার বাহন হালাল। �তামার হজ কবলু হওয়ার �যাগ্য ও ত্রুটিমকু্ত। আর 

যখন �কােনা ব্যিক্ত হারাম সম্পদ সােথ িনেয় �বর হয়, এবং বাহেন তার পা �রেখ �ঘাষণা �দয়: 
লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। তখন আসমান �থেক একজন �ঘাষক �ঘাষণা কেরন: �তামার আহবান 

কবলু হয়িন আর তুিম হতভাগা। �তামার পােথয় হারাম, �তামার সম্পদ হারাম আর �তামার হজও 
কবলুেযাগ্য নয়।”22 

হাজীর উিচত হল অন্য মানেুষর হােত থাকা সম্পদ �থেক িনেজেক িবমখু রাখা এবং তােদর িনকট চাওয়া 
�থেক িবরত থাকা; �কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�য ব্যিক্ত িনেজেক গুনাহ �থেক 
িবরত রাখেত চায়, আল্লাহ তােক িবরত রােখন। আর �য অন্য ব্যিক্তর কােছ অমখুােপক্ষী থাকেত চায়, 

আল্লাহ তােক অমখুােপক্ষী কের �দন।” ,23 
রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেরা বেলেছন: “�য ব্যিক্ত সব�দা মানেুষর িনকট চাইেতই 
থােক, �স িকয়ামােতর িদবেস এমন অবস্থায় উপিস্থত হেব �য, তার �চহারায় এক টুকরা �গাশতও 

থাকেব না।”24 
হাজীর জন্য ওয়ািজব হল �স তার হজ ও ‘উমরাহর িনয়েতর সময় আল্লাহর সন্তুিষ্ট ও জান্নাত প্রািপ্তর 

উেদ্দশ্য করেব। হেজর পিবত্র স্থানগুেলােত আল্লাহর পছন্দনীয় কথা ও কাজসমহূ পালেনর দ্বারা আল্লাহর 
�নকট্য অজ� েনর ইচ্ছা �পাষণ করেব। হেজর সময় পিরপূণ�ভােব দিুনয়া ও দিুনয়ার তুচ্ছ বস্তু, �লৗিককতা 
ও খ্যািত, এবং দিুনয়াবী িবষয় িনেয় অহংকার করা �থেক িনেজেক িনয়িন্ত্রত কের রাখেব। কারণ, এটা 

সবেচেয় িনকৃষ্ট উেদ্দশ্য, এবং তা আমল নষ্ট হওয়া ও কবলু না হওয়ার কারণ। �যমনটি আল্লাহ তা‘আলা 
বেলেছন: { نْیَا الْحَیَاةَ یُرِیدُ كَانَ مَنْ لَیْسَ الَّذِینَ أوُلَئِكَ )15( یُبْخَسُونَ لاَ فِیھَا وَھُمْ فِیھَا أعَْمَالَھُمْ إلَِیْھِمْ نُوَفِّ وَزِینَتَھَا الدُّ  

ارُ إلاَِّ الآْخِرَةِ فِي لَھُمْ 25[ یَعْمَلوُنَ} كَانُوا مَا وَبَاطِلٌ فِیھَا صَنَعُوا مَا وَحَبِطَ النَّ ] “�য �কউ দিুনয়ার জীবন ও তার 
�শাভা কামনা কের, দিুনয়ােত আিম তােদর কােজর পূণ� ফল দান কির এবং �সখােন তােদরেক কম �দয়া 
হেব না।“ “তােদর জন্য আিখরােত আগুন ছাড়া অন্য িকছুই �নই এবং তারা যা কেরিছল আিখরােত তা 

িনস্ফল হেব। আর তারা যা করত তা িছল িনরথ�ক।”25 

25 সূরা হূদ, আয়াত: ১৫-১৬। 

24 সহীহ বখুারী (নং: ১৪৭৪), সহীহ মসুিলম (নং: ৪০৪০)। 

23 সহীহ বখুারী (নং: ১৪২৭), সহীহ মসুিলম (নং: ১০৩৫)। 

22 ত্বাবারানী আল-ম‘ুজামলু কাবীর গ্রেন্থ (২০/৪০) এ (নং ২৯৮৯)-এ বণ�না কেরেছন। 

21 সহীহ মসুিলম (নং: ১০১৫)। 

20 সহীহ বখুারী (নং: ২৪৪৯)। 
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আল্লাহ তা‘আলা আরও বেলন: { لْنَا الْعَاجِلَةَ یُرِیدُ كَانَ مَنْ مَ لَھُ جَعَلْنَا ثُمَّ نُرِیدُ لمَِنْ نَشَاءُ مَا فِیھَا لَھُ عَجَّ یَصْلاَھَا جَھَنَّ  

26[ مَشْكُورًا} سَعْیُھُمْ كَانَ فَأوُلَئِكَ مُؤْمِنٌ وَھُوَ سَعْیَھَا لَھَا وَسَعَى الآْخِرَةَ أرََادَ وَمَنْ )18( مَدْحُورًا مَذْمُومًا ] “�কউ 
দিুনয়ার সুখ-সেম্ভাগ কামনা করেল আিম যােক যা ইেচ্ছ এখােনই সত্ত্বর িদেয় থািক; পের তার জন্য 

জাহান্নাম িনধ�ািরত কির �যখােন �স শািস্তেত দগ্ধ হেব িনিন্দত ও অনগু্রহ হেত দরূীকৃত অবস্থায়।* আর 
যারা মিুমন হেয় আিখরােতর কামনা কের কের এবং আিখরােতর জন্য যথাযথ �চষ্টা কের তােদর প্রেচষ্টা 

পুরস্কারেযাগ্য।”26 
িবশুদ্ধ সূেত্র বিণ�ত হেয়েছ �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “আল্লাহ তাআলা বেলন: 

আিম সমস্ত অংশীদারেদর চাইেত অংশীদারী [িশরক] �থেক অিধক অমখুােপক্ষী। যিদ �কউ এমন কাজ 
কের যােত �স আমার সােথ অন্য কাউেক শরীক কের, আিম তােক ও তার িশরকেক বজ� ন কির।”27 

তার আেরা কত� ব্য হেচ্ছ তার সফের �স অনগুত্যশীল, তাকওয়াবান ও দীেনর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন উত্তম 
ব্যিক্তেদর সাহচয� গ্রহণ করেব এবং িনেব�াধ ও পাপী ব্যিক্তেদর �থেক সতক�  থাকেব। 

এছাড়াও তার উিচত হজ ও ‘উমরাহ সম্পিক� ত শরী‘আতসম্মত িবষয়গুিল �শখা, �সগুেলা সম্পেক�  গভীর 
জ্ঞান অজ� ন করা এবং �য িবষয়গুেলা তার কােছ অস্পষ্ট, �স সম্পেক�  িজজ্ঞাসা করা; যােত �স সুস্পষ্ট 
জ্ঞােনর ওপর থাকেত পাের। যখন �স িনেজর বাহেন—�হাক তা উট, গাড়ী, িবমান বা অন্য �কান 

বাহন—আেরাহন করেব, তখন তার জন্য আল্লাহর নাম �নওয়া, তাঁর প্রশংসা করা, এরপর িতনবার 
তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা মসু্তাহাব। এরপর �স বলেব: { رَ الَّذِي سُبْحَانَ ا وَمَا ھَذَا لَنَا سَخَّ مُقْرِنِینَ لَھُ كُنَّ  

نَا إلَِى وَإنَِّا )13( 28[ لَمُنْقَلبُِونَ} رَبِّ ] “সুমহান পিবত্র সত্তা িতিন, িযিন এগুেলােক আমােদর বশীভূত কের 
িদেয়েছন, আর আমরা সমথ� িছলাম না এেদরেক বশীভূত করেত।* “আর িনশ্চয় আমরা আমােদর 

রেবর কােছই প্রত্যাবত� নকারী।”28 
 অথ�: “�হ আল্লাহ, িনশ্চয় আিম আমার এ সফের কল্যাণ, তাকওয়া এবং আমেলর মেধ্য যােত আপিন 

সন্তুষ্ট হন এমন আমেলর প্রাথ�না করিছ। �হ আল্লাহ, আপিন আমােদর উপর সফরেক হালকা কের িদন, 
দরূত্বেক ঘুিচেয় িদন। �হ আল্লাহ, আপিন সফের আমােদর সঙ্গী, আমােদর পিরবােরর খলীফা 

(দািয়ত্বশীল)। �হ আল্লাহ, িনশ্চয় আিম আপনার কােছ সফেরর কাঠিন্যতা, ভয়ঙ্কর দশৃ্য এবং আমােদর 
সম্পদ ও পিরবােরর দভু� ােগ্য িনপিতত হওয়া �থেক আশ্রয় কামনা করিছ।”;29 কারণ, এটা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক সহীহসূেত্র সাব্যস্ত হেয়েছ। যা ইমাম মসুিলম ইবন ু‘উমার রিদয়াল্লাহু 
আনহুমা �থেক বণ�না কেরেছন। 

হাজীর উিচত �স �যন তার সফের অিধক পিরমােণ আল্লাহর িযিকর, ইিস্তগফার, দ‘ুআ ও 
কাকুিত-িমনিত কের, কুরআন িতলাওয়াত ও তার অথ� অনধুাবন কের। জামাআেত সালাত আদােয় 
যত্নবান থােক, অনথ�ক কথা ও অিতিরক্ত �কৗতুক �থেক তার িজহ্বােক সংযত রােখ। �স �যন িমথ্যা, 
গীবত, �চাগলখুির এবং সঙ্গী বা অন্যান্য মসুিলম ভাইেদর প্রিত উপহাস করা �থেকও িবরত থােক। 
তার উিচত সঙ্গীেদর প্রিত সদাচরণ করা, তােদর �থেক �য �কান কষ্ট বা ক্ষিতকর িজিনস দেূর রাখা 

এবং সামথ�্য অনযুায়ী িহকমত (জ্ঞানপূণ� উপায়) ও উত্তম উপেদেশর মাধ্যেম তােদরেক সৎকােজর আেদশ 
ও অসৎকাজ �থেক িনেষধ করা। 

29 সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৪২)। 

28 সূরা আয-যুখরুফ: আয়াত: ১৩-১৪। 

27 সহীহ মসুিলম (নং: ২৯৮৫)। 

26 সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৮-১৯। 
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অধ্যায় 

মীকােতর কােছ �পৗঁেছ হাজীর করণীয় সংক্রান্ত 
যখন �স মীকােত �পৗঁেছ যােব, তখন তার জন্য �গাসল করা ও সুগিন্ধ ব্যবহার করা মসু্তাহাব। কারণ, 

বিণ�ত আেছ �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ইহরােমর সময় �সলাইযুক্ত �পাশাক পিরত্যাগ 
কেরেছন এবং �গাসল কেরেছন। এছাড়াও, সহীহ বখুারী ও সহীহ মসুিলেম বিণ�ত রেয়েছ �য, আেয়শা 
রিদয়াল্লাহু আনহা বেলেছন: “আিম রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক তার ইহরােমর জন্য 
ইহরােম প্রেবেশর আেগ সুগিন্ধ লািগেয় িদতাম এবং হালাল হওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার 
আেগও অনরুূপ করতাম”।30 আর আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধার পের 

হােয়যগ্রস্ত হেয় পড়েল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক �গাসল কের হেজর ইহরাম বাঁধেত 
আেদশ কেরিছেলন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আসমা িবনতু উমাইসেক িনেদ�শ িদেয়িছেলন �য, 
যখন িতিন ‘যুল-হুলাইফাহ’ নামক স্থােন সন্তান প্রসব কেরন, তখন িতিন �যন �গাসল কের �নন, একটি 

কাপড় িদেয় রক্ত বন্ধ কেরন এবং ইহরাম বাঁেধন। এটি প্রমাণ কের �য, যিদ �কােনা নারী মীকােত 
�পৗঁছােনার সময় ঋতুবতী বা �নফাসগ্রস্ত থােক, তেব �স �গাসল করেব, অন্যান্য হাজীেদর সােথ ইহরাম 
বাঁধেব এবং হাজীেদর অন্যান্য সকল কাজ করেব, শুধু বাইতুল্লাহ-�ত তাওয়াফ করেব না, �যমনটি নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আিয়শা ও আসমােক আেদশ কেরিছেলন।31 
ইহরাম বাঁধেত ইচ্ছকু ব্যিক্তর জন্য মসু্তাহাব হেচ্ছ: �স �যন তার �গাঁফ, নখ, লজ্জাস্থােনর চুল এবং বগেলর 
চুল পিরষ্কার কের, যা কাটা প্রেয়াজন, তা ইহরােমর আেগই �কেট �ফেল, যােত ইহরােমর পের তা কাটার 

প্রেয়াজন না হয়, কারণ তখন তা িনিষদ্ধ। এছাড়াও রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
মসুিলমেদর জন্য সব�দা এসব পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতার ব্যাপাের যত্ন িনেত বেলেছন। �যমন সহীহ বখুারী ও 

মসুিলেম বিণ�ত আেছ, আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু বেলেছন, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “পাঁচটি িবষয় িফতরােতর অন্তভু� ক্ত: খাতনা করা, লজ্জাস্থােনর চুল �কেট �ফলা, 
�গাঁফ �ছাট করা, নখ কাটা এবং বগেলর চুল মণু্ডন করা।”,32 সহীহ মসুিলেম আনাস ইবন ুমািলক 

রিদয়াল্লাহু আনহু হেত বিণ�ত হেয়েছ �য, িতিন বেলেছন: “আমােদর জন্য �গাঁফ �ছাট করা, নখ �কেট 
�ফলা, বগেলর চুল উপেড় �ফলা এবং নাভীর িনেচর �লাম �কেট �ফলার িনিদ�ষ্ট সময় �বেঁধ �দওয়া 

হেয়িছল, তা হল: �যন আমরা চিল্লশ িদেনর �বশী তা �ছেড় না �দই।”33 
এটি নাসায়ীও বণ�না কেরেছন এই শেব্দ: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমােদর জন্য মীকাত 

(স্থান) িনধ�ারণ কের িদেয়েছন।” এটি আহমাদ, আব ুদাউদ এবং িতরিমযী বণ�না কেরেছন, তেব 
নাসায়ীর শেব্দ। আর ইহরােমর সময় মাথা �থেক িকছু কাটার �কােনা িবধান �নই, তা পুরুেষর �ক্ষেত্রই 

�হাক অথবা নারীর। 
আর দািড়র �ক্ষেত্র, সব�দাই পুেরাপুির �শভ করা (মণু্ডন করা) বা িকছু অংশ কাটা িনেষধ। বরং, দািড় 
বাড়েত �দওয়া এবং তা পূণ� কের রাখা ওয়ািজব। এর প্রমাণ হেলা, সহীহ বখুারী ও মসুিলম-এ ইবন ু
উমার রিদয়াল্লাহু আনহুমা �থেক বিণ�ত হাদীস, �যখােন রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 

বেলেছন: "মশুিরকেদর িবপরীত আচরণ ধারণ কেরা, দািড় বড় রােখা এবং �গাঁফ �ছাট কেরা।"34 সহীহ 
মসুিলেম আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 

34 সহীহ বখুারী (নং: ২৮৯২), সহীহ মসুিলম (নং: ২৫৯)। 

33 সহীহ মসুিলম (নং ২৫৮)। 

32 সহীহ বখুারী (নং: ৫৮৯১), সহীহ মসুিলম (নং ২৫৭)। 

31 সহীহ বখুারী (নং: ১৫৩৯), সহীহ মসুিলম (নং: ১১৮৯)। 

30 সহীহ মসুিলম (নং: ১২১৮)। 
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সাল্লাম বেলেছন: "�গাঁফ �ছাট কেরা এবং দািড় বড় রােখা; অিগ্নপূজকেদর (মাজসুীেদর) িবেরািধতা 

কেরা।"35 
বত� মান যুেগ এ মসুীবত অেনক বড় রূপ ধারণ কেরেছ �য, অেনক মানষু এই সুন্নাহর িবেরািধতা করেছ, 

দািড় রাখার প্রিত িবেদ্বষ �পাষণ করেছ, এবং কািফর ও নারীেদর সােথ সাদশৃ্য গ্রহেণ সন্তুষ্ট রেয়েছ। 
িবেশষত যারা িনেজেদর আেলম বা িশিক্ষত বেল পিরচয় �দয়।  راجعون إلیھ وإنا لله إنا  (আমরা আল্লাহর 
জন্য এবং আমরা তাঁরই িদেক িফের যাব।) আমরা আল্লাহর কােছ দ‘ুআ কির, �যন িতিন আমােদর এবং 

সকল মসুলমানেক রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনযুায়ী চলার, তা দঢ়ৃভােব 
ধারণ করার এবং এর িদেক মানষুেক আহ্বান করার তাওফীক দান কেরন, যিদও অিধকাংশ মানষু তা 
�থেক িবমখু। আমােদর জন্য আল্লাহই যেথষ্ট এবং িতিনই সেব�াত্তম কম�িবধায়ক। আর সমস্ত শিক্ত ও 

সামথ�্য একমাত্র মহান ও মহানভুব আল্লাহর কাছ �থেকই আেস। 
তারপর পুরুষ ব্যিক্ত ইযার (�কামেরর চাদর) এবং িরদা (উপেরর চাদর) পিরধান করেব। উভয়টি 
সাদা এবং পিরষ্কার হওয়া উিচত। তার সােথ স্যােন্ডল পরা মসু্তাহাব, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লাম বেলেছন: "আর �তামােদর �কউ ইহরাম বাঁধেত চাইেল, �স একটি ইযার, একটি িরদা এবং 
দটুি স্যােন্ডল পিরিহত অবস্থায় ইহরাম বাঁধেব। যিদ �স স্যােন্ডল না পায়, তাহেল �স �মাজা পরেব এবং 

�সগুেলা �কেট �নেব �যন তা টাখনরু িনেচ থােক।"36 হাদীসটি ইমাম আহমাদ রিহমাহুল্লাহ বণ�না 
কেরেছন। 

আর নারীর জন্য �য �কােনা রেঙর �পাশােক ইহরাম বাঁধা জািয়য, কােলা, সবজু বা অন্য �কােনা রঙ 
�হাক না �কন। তেব তােক অবশ্যই পুরুষেদর �পাশােকর সেঙ্গ সাদশৃ্য �থেক �বেঁচ থাকেত হেব। তেব 
ইহরাম অবস্থায় মিহলার জন্য িনকাব (মখু ঢাকার কাপড়) ও হাত �মাজা পরা জািয়য নয়। বরং �স 
িনকাব ও হাত �মাজা ছাড়া অন্য �কােনা উপােয় তার মখু ও হাত �ঢেক রাখেব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মহুিরম নারীেক িনকাব ও হাত �মাজা পরেত িনেষধ কেরেছন। �যসব সাধারণ 
মানষু মেন কের �য, মিহলার ইহরাম �কবল সবজু বা কােলা রেঙর �পাশােক হওয়া উিচত, তােদর এ 

ধারণার �কােনা িভিত্ত �নই। 
এরপর �গাসল, পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা এবং ইহরােমর �পাশাক পিরধান করার পর, ব্যিক্ত তার অন্তের হজ 
বা ‘উমরাহর জন্য ইহরােম প্রেবেশর িনয়ত করেব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: 

“িনশ্চয়ই আমলসমহূ িনয়েতর উপর িনভ� রশীল। আর প্রেত্যক মানেুষর জন্য তার িনয়ত অনযুায়ী 
প্রিতফল রেয়েছ।”37 

তার জন্য িনয়েতর উচ্চারণ করাও শরীয়তসম্মত। যিদ তার িনয়ত হয় উমরাহ, তাহেল �স বলেব: 
“লাব্বাইকা উমরাতান” অথবা “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান” যার অথ�: (�হ আল্লাহ! আিম উমরাহ 

পালেনর জন্য হািজর)। 
আর যিদ তার িনয়ত হয় হজ পালন, তাহেল বলেব: “লাব্বাইকা হাজ্জান” অথবা “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা 

হাজ্জান” যার অথ�: (�হ আল্লাহ! আিম হজ্জ পালেনর জন্য হািজর)। 
আর যিদ �স উমরাহ ও হজ একসেঙ্গ পালেনর িনয়ত কের, তাহেল বলেব: “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা 

উমরাতান ওয়া হাজ্জান’ যার অথ�: (�হ আল্লাহ! আিম উমরাহ ও হজ্জ উভেয়র জন্য হািজর)। 
সেব�াত্তম হেলা, মহুিরম ব্যিক্ত তার বাহেন -�যমন: উট, গািড় বা অন্য িকছুেত আেরাহন কের এটা 

উচ্চারণ করেব; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামও এমনটাই কেরেছন— িতিন তাঁর বাহেন 
বসার পর এবং �সটি মীকাত �থেক চলেত শুরু করার পরই তালিবয়া পাঠ কেরেছন। এটাই আেলমেদর 

সবেচেয় িবশুদ্ধ মত। 

37 সহীহ বখুারী, (নং: ০১), মসুিলম (নং: ১৯০৭)। 

36 সহীহ মসুিলম (নং: ১১৭৭)। 

35 সহীহ মসুিলম (নং: ২৬০)। 
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ইহরােমর �ক্ষেত্র িনয়েতর উচ্চারণ করা শরী‘আতসম্মত, তেব অন্যান্য ইবাদেত নয়; কারণ, �কবলমাত্র 

এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক প্রমািণত হেয়েছ। 
অন্যিদেক সালাত, তাওয়াফ এবং অন্যান্য ইবাদেতর সময় িনয়ত মেুখ উচ্চারণ করা উিচত নয়। তাই 
�কউ �যন না বেল: "আিম এই নামাজ পড়ার িনয়ত করিছ", বা "আিম অমকু তাওয়াফ করার িনয়ত 

করিছ"। বরং িনয়ত মেুখ উচ্চারণ করা একটি িবদ‘আত। 
এটি উচ্চস্বের বলা আরও িনন্দনীয় ও গুরুতর গুনােহর কাজ। যিদ িনয়ত উচ্চারণ করা শরী‘আতসম্মত 

হত, তাহেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তা স্পষ্টভােব বেল িদেতন বা কের �দখােতন, এবং 
সালােফ সােলহীনরা তােত অগ্রসর হেতন। 

যখন এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক বা তার সাহাবীগণ রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক এটি 
বিণ�ত হয়িন, তখন বঝুা �গল �য এটি িবদআত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: 

“আর সবেচেয় িনকৃষ্টতম কাজ হেচ্ছ নবসৃষ্ট িবষয়সমহূ, আর প্রিতটি িবদ‘আতই ভ্রষ্টতা।”38 সহীহ 
মসুিলম। নবী আলাইিহস  সালাম বেলেছন: “�য ব্যিক্ত আমােদর এ দীেন নতুন িকছু আিবষ্কার করল যা 
তােত �নই, তা প্রত্যাখ্যাত।”39 সহীহ বখুারী ও মসুিলম। সহীহ মসুিলেমর শেব্দ এেসেছ: “�য ব্যিক্ত এমন 

�কান আমল করেলা যােত আমােদর িনেদ�শনা �নই, তা প্রত্যাখ্যাত হেব।”40 

অধ্যায় 
স্থানগত মীকাত ও তা িনিদ�ষ্টকরণ সংক্রান্ত 

মীকাত পাঁচটি: 
এক: যুল হুলাইফাহ, এটি মদীনাবাসীেদর মীকাত। বত� মােন মানেুষর কােছ এটি “আবয়াের আলী” নােম 

পিরিচত। 
দইু: জহুফা, এটি শামবাসীেদর মীকাত, রািবগ নামক অঞ্চেলর পের একটি িবরান গ্রাম। মানেুষরা 
বত� মান সমেয় রািবগ নামক অঞ্চল �থেক ইহরাম �বেঁধ থােক। আর �য ব্যিক্ত রািবগ �থেক ইহরাম 
বাঁধেব �স মীকাত �থেক ইহরাম �বেঁধেছ বেলই গণ্য হেব, �কননা রািবগ মলূত জহুফা �থেক িকছুটা 

সামেন। 
িতন: কারনলু মানািযল, এটি নাজদবাসীেদর মীকাত, বত� মােন এটিেক ‘সাইল’ বলা হয়। 

চার: ইয়ালামলাম, এটি ইয়ামােনর অিধবাসীেদর মীকাত। 
পাঁচ: যাতু ‘ইরক, এটি ইরাকবাসীেদর মীকাত। 

এ মীকাতগুেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনধ�ারণ কেরেছন উিল্লিখত ব্যিক্তেদর জন্য এবং 
�সসব �লাকেদর জন্য যারা হজ বা উমরাহ করেত ইচ্ছকু এবং এ মীকাতগুেলা অিতক্রম করেব। 

�য �কউ এই মীকাতগুেলা অিতক্রম করেব, তার জন্য �সখান �থেকই ইহরাম বাঁধা বাধ্যতামলূক। যিদ 
�কউ মক্কার উেদ্দেশ্য হজ বা উমরাহ করার িনয়েত যায়, তেব ইহরাম ছাড়া মীকাত অিতক্রম করা তার 
জন্য হারাম, �হাক তা স্থলপেথ অথবা আকাশ পেথ। এর কারণ হেলা, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 
সাল্লাম এই মীকাতগুেলা িনধ�ারণ কেরন, তখন িতিন সাধারণভােবই বেলেছন: “এই মীকাতগুেলা তােদর 

(উেল্লিখত অঞ্চেলর অিধবাসীেদর) জন্য এবং এমন �য �কান ব্যিক্তর জন্যও, �য তােদর অঞ্চলভুক্ত না 
হেলও, হজ বা উমরাহ করার উেদ্দেশ্য �সখান  িদেয় যায়।”41 

41 সহীহ বখুারী, ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমা হেত বিণ�ত, (নং: ১৫২৪), মসুিলম 
(নং: ১১৮১)। 

40 সহীহ বখুারী (নং: ২৫৫০), সহীহ মসুিলম (নং: ১৭১৮)। 

39 সহীহ বখুারী (নং: ২৬৯৭), সহীহ মসুিলম (নং: ১৭১৮)। 

38 সহীহ মসুিলম (নং: ৮৬৭)। 
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�য ব্যিক্ত আকাশ পেথ মক্কার উেদ্দেশ্য হজ বা উমরাহ করেত যােচ্ছ, তার জন্য শরী‘আতসম্মত হেলা: 

িবমােন উঠার আেগ �গাসল ও অন্যান্য প্রস্তুিত গ্রহণ করা। যখন মীকােতর িনকট �পৗঁছােব, তখন ইযার 
ও িরদা পিরধান করেব এবং উমরাহর ইহরাম বাঁধেব যিদ যেথষ্ট সময় থােক। িকন্তু যিদ সময় স্বল্প 

থােক, তাহেল হেজর ইহরাম বাঁধেব। যিদ �কউ িবমােন ওঠার আেগই বা মীকােতর িনকট আসার আেগই 
ইযার ও িরদা পের �নয়, তেব এেত �কােনা সমস্যা �নই। তেব িনয়ত করা এবং লাব্বাইক পাঠ করেব না 

যতক্ষণ না �স মীকাত বরাবর �পৗঁেছ বা তার কাছাকািছ হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম মীকাত �থেকই ইহরাম বাঁধেতন। আর উম্মােতর জন্য  দীেনর অন্যান্য িবষেয়র ন্যায় তার 

অনসুরণ করাই আবশ্যক, �যমনটি আল্লাহ তা'আলা বেলেছন: { ِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ حَسَنَةٌ} أسُْوَةٌ اللهَّ  
])42 ]) “িনশ্চয় আল্লাহর রাসূেলর মেধ্যই রেয়েছ �তামােদর জন্য সেব�াত্তম আদশ�।”42 তাছাড়া �যেহতু 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িবদায় হেজ বেলেছন: “�তামরা আমার কাছ �থেক হেজর িনয়ম গ্রহণ 
কর।”43 

আর �য ব্যিক্ত মক্কার উেদ্দেশ্য রওনা হয় িকন্তু হজ বা ‘উমরাহর িনয়ত কের না, �যমন: ব্যবসায়ী, 
কাঠুের, ডাক-বাহক বা অনরুূপ �কান কােজ যাওয়া ব্যিক্ত, তার জন্য ইহরাম বাধ্যতামলূক নয়। তেব 

যিদ �স ইহরাম ধারণ করেত চায়, তাহেল তা করেত পাের। 
কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পূেব�াক্ত হাদীেস মীকাতসমহূ িনধ�ারণ কের বেলেছন: “এই 
মীকাতগুেলা তােদর (উেল্লিখত অঞ্চেলর অিধবাসীেদর) জন্য এবং এমন �য �কান ব্যিক্তর জন্যও, �য 

তােদর অঞ্চলভুক্ত না হেলও, হজ বা ‘উমরাহ করার উেদ্দেশ্য �সখােন উপিস্থত হয়।”44 এর অথ� হেলা: �য 
ব্যিক্ত মীকাত অিতক্রম কের িকন্তু হজ বা ‘উমরাহর িনয়ত কের না, তার জন্য ইহরাম বাধ্যতামলূক 

নয়। 
এটি আল্লাহর পক্ষ �থেক তাঁর বান্দােদর প্রিত এক িবেশষ রহমত ও সহজকরণ। তাই এ জন্য আমরা 
আল্লাহর প্রশংসা ও শুকিরয়া আদায় কির। এর সমথ�েন আরও একটি প্রমাণ হেলা: নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা িবজেয়র বছের �সখােন প্রেবশ কেরিছেলন, তখন িতিন ইহরাম 

বাঁেধনিন। বরং িতিন মক্কায় প্রেবশ কেরিছেলন মাথায় �লাহার টুিপ (িমগফার) পিরিহত অবস্থায়, কারণ 
তখন তার উেদ্দশ্য হজ বা ‘উমরাহ িছল না; বরং মক্কা িবজয় এবং �সখান �থেক িশরক ও মিূত� পূজা 

িনমূ�ল করা। 
আর যারা মীকাতগুেলার �ভতের বসবাস কের, �যমন: �জদ্দা, উমু্ম সালাম, বাহরাহ, আশ-শারািয়’, 
বদর, মাস্তুরাহ এবং অনরুূপ এলাকাগুেলার অিধবাসীরা, তােদর জন্য এই পাঁচটি িনিদ�ষ্ট মীকােতর 

�কােনা একটিেত িগেয় ইহরাম বাঁধা আবশ্যক নয়। বরং তােদর িনজ িনজ বসবােসর স্থানই তােদর জন্য 
মীকাত িহেসেব গণ্য হেব। তারা �সখান �থেকই হজ বা ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধেব। তেব, যিদ তােদর 
অন্য �কােনা আবাসস্থান থােক, যা মীকােতর বাইের অবিস্থত, তাহেল তােদর জন্য ইখিতয়ার (দ’ুটি 

িবকল্প) রেয়েছ, ইেচ্ছ করেল তারা মীকাত �থেক ইহরাম বাঁধেত পাের, অথবা তােদর িনকটস্থ বসবােসর 
স্থান �থেক ইহরাম বাঁধেত পাের, যা মীকােতর তুলনায় মক্কার কাছাকািছ। �কননা, ইবন ুআব্বাস 
রিদয়াল্লাহু আনহুমা �থেক বিণ�ত হাদীেস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন মীকাতগুেলার 

আেলাচনা কেরন, তখন িতিন সাধারণভােবই বেলেছন: "যারা এই মীকাতগুেলার �ভতের বাস কের, 

44 প্রাগুক্ত। 

43 সহীহ মসুিলম (নং: ১২৯৭)। 

42 সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১। 
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তােদর ইহরােমর স্থান হেলা তােদর িনজ িনজ বসবাসস্থল। এমনিক মক্কার অিধবাসীরাও মক্কা �থেকই 

ইহরাম বাঁধেব।"4546 সহীহ বখুারী ও মসুিলম। 
িকন্ত �য ব্যিক্ত হারােম রেয়েছ িকন্তু ‘উমরাহর িনয়ত কেরেছ, তার উপের আবশ্যক হেচ্ছ, �স িহল তথা 
হারােমর সীমানার বাইের �বর হেয় যােব, এরপের �সখান �থেক ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধেব; �কননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা যখন ‘উমরাহর অনমুিত �চেয়িছেলন, 
তখন িতিন তার ভাই আবু্দর রহমানেক তােক িনেয় িহল-এর িদেক �যেয় �সখান �থেক ইহরাম বাঁধার 
আেদশ কেরিছেলন। এটা প্রমাণ কের �য, ‘উমরাহ আদায়কারী ব্যিক্ত ‘উমরাহর ইহরাম হারাম �থেক 

করেব না, বরং �স িহল �থেক ইহরাম বাঁধেব। 
এই হাদীসটি ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমার পূেব�াক্ত হাদীসেক খাস কের, এবং এটা আেরা প্রমাণ 
কের �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর এ কথা দ্বারা উেদ্দশ্য হেচ্ছ: “এমনিক মক্কাবাসীরা মক্কা 
�থেক ইহরাম বাঁধেব।”47 এখােন উেদ্দশ্য হেজর জন্য ইহরাম বাঁধা, ‘উমরাহর জন্য নয়। �কননা, যিদ 
হারােমর �ভতর �থেক ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধা �বধ হেতা, তাহেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 

আিয়শা রিদয়াল্লাহুেক হারােমর �ভতর �থেকই ইহরাম বাঁধার অনমুিত িদেতন এবং তােক িহল এলাকায় 
�বর হওয়ার দািয়ত্ব িদেতন না। এটি একটি সুস্পষ্ট িবষয়। আর অিধকাংশ আেলমেদর মত এটিই, 

এছাড়াও এ িবধানই একজন মিুমেনর জন্য অিধক সাবধানতার পথ; কারণ এেত উভয় হাদীেসর উপর 
আমল করা সম্ভব হয়। আল্লাহই সেব�াত্তম তাওফীক দাতা। 

িকছু মানেুষর হেজর পর বারবার ‘উমরাহ করার অভ্যাস রেয়েছ, তা তানয়ীম, িজ’রানাহ বা অন্য 
�যেকােনা স্থান �থেক �হাক, যিদও তারা হেজর আেগ ইেতামেধ্যই ‘উমরাহ কেরেছ। িকন্তু এর �কােনা 

শরী‘আতসম্মত িভিত্ত �নই। বরং দলীল �থেক স্পষ্ট �বাঝা যায় �য, এটি না করাই উত্তম। কারণ, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ রিদয়াল্লাহু আনহুম হেজর পর আর ‘উমরাহ কেরনিন। 
তেব আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা তানয়ীম �থেক ‘উমরাহ কেরিছেলন, কারণ, িতিন মক্কায় প্রেবেশর সময় 

হািয়যগ্রস্ত থাকায় সাধারণ হাজীেদর সেঙ্গ ‘উমরাহ করেত পােরনিন, এ কারেণ িতিন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ অনেুরাধ কেরন, যােত িতিন তার মীকাত �থেক �য ‘উমরাহর ইহরাম 

�বেঁধিছেলন, তার পিরবেত�  আেরকটি ‘উমরাহ করেত পােরন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তাঁর 
অনেুরাধ গ্রহণ কেরন। ফেল আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহার দটুি ‘উমরাহ সম্পন্ন হয়, প্রথমটি: হেজর সােথ 
সম্পন্নকৃত ‘উমরাহ এবং িদ্বতীয়টি: এই পৃথকভােব করা ‘উমরাহ। তাই �য ব্যিক্ত আিয়শা রিদয়াল্লাহু 

আনহার মত একই পিরিস্থিতেত পড়েব, তার জন্য হেজর পর ‘উমরাহ করা �দাষণীয় নয়। কারণ, এেত 
শরী‘আেতর দলীলসমেূহর মােঝ সমন্বয় হয় এবং মসুিলমেদর জন্যও িবষয়টি প্রশস্ত হয়। 

িনশ্চয়ই হজ সম্পন্ন করার পর নতুন কের ‘উমরাহ করার প্রবণতা— যা �সই ‘উমরাহর অিতিরক্ত, যার 
মাধ্যেম হাজীরা মক্কায় প্রেবশ কেরিছেলন—, এটি সবার জন্য কষ্টসাধ্য হেয় ওেঠ। এেত প্রচণ্ড ভীড় ও 

দঘু�টনার আশঙ্কা সৃিষ্ট হয়, পাশাপািশ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সুন্নাত ও তার অনসৃুত 
পেথর িবেরাধী। আল্লাহই সেব�াত্তম তাওফীক দাতা। 

অধ্যায় 
�য ব্যিক্ত হেজর মােসর বাইের মীকােত �পৗঁছায়, তার হুকুম 

সম্পেক�  
�জেন রাখুন, মীকােত �পৗঁছােনা ব্যিক্তর দটুি অবস্থা হেত পাের: 

47 প্রাগুক্ত। 

46 তার ইহরােমর স্থান, তথা: �যখােন �থেক �স তালিবয়া পাঠ কের ইহরােম প্রেবশ 
করেব। 

45 পূব�বত� হাদীেসর অংশিবেশষ। 
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প্রথম অবস্থা: যিদ �কউ হেজর মাস ব্যতীত মীকােত �পৗঁেছ, �যমন: রমাদান বা শা‘বান মােস, তাহেল 
তার জন্য সুন্নাত হেলা ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধা। �স অন্তের ‘উমরাহর িনয়ত করেব এবং মেুখ উচ্চারণ 
করেব: "লাব্বাইকা ‘উমরাতান" অথবা "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ‘উমরাতান"। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর �শখােনা তালিবয়া পড়েব, যা িনম্নরূপ: “আিম হািযর �হ আল্লাহ! আিম হািযর, 
আিম হািযর; আপনার �কােনা অংশীদার �নই, আিম হািযর। িনশ্চয় সকল প্রশংসা ও সকল িন‘আমত 

আপনার এবং কতৃ� ত্ব আপনারই, আপনার �কােনা অংশীদার �নই।” (48 �স অিধক পিরমােণ এই 
তালিবয়াহ পড়েত থাকেব এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার িযিকর করেব, যতক্ষণ না কা‘বায় 
�পৗঁেছ। যখন কা‘বায় �পৗঁছেব, তখন তালিবয়া বন্ধ করেব এবং কা‘বা শরীেফর চারপােশ সাত চক্কের 
তাওয়াফ করেব। এরপর মাকােম ইবরাহীেমর �পছেন দইু রাক‘আত সালাত আদায় করেব। তারপর 

সাফা পাহােড়র িদেক যােব এবং সাফা ও মারওয়া পাহােড়র মেধ্য সাতবার সায়ী সম্পন্ন করেব। এরপর 
মাথার চুল মনু্ডন করেব অথবা ছাঁটেব। এর মাধ্যেম তার ‘উমরাহ পূণ� হেব এবং ইহরােমর কারেণ �যসব 

িজিনস তার জন্য হারাম িছল, �সগুেলা আবার হালাল হেয় যােব। 
িদ্বতীয় অবস্থা: হেজর মাসসমেূহ মীকােত উপিস্থত হেব, হেজর মাস হেচ্ছ: শাওয়াল, িযল-কা‘দাহ এবং 

িযল-হেজর প্রথম দশিদন। 
এ জাতীয় �লােকরা িতনটি িবষেয়র মেধ্য �য �কান একটি করার অনমুিত পােব, ১) শুধুমাত্র হজ আদায় 
করেব, ২) শুধুমাত্র ‘উমরাহ আদায় করেব অথবা ৩) হজ ও ‘উমরাহ একসােথ আদায় করেব। কারণ, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন িবদায় হেজর সময় িযলকদ মােস মীকােত �পৗঁেছিছেলন, তখন 
িতিন তার সাহাবীেদরেক এই িতনটি িবষেয়র মেধ্য �য �কােনা একটি �বেছ �নওয়ার অনমুিত �দন। তেব 
যার সেঙ্গ �কারবািন করার জন্য �কােনা হাদী �নই, তার জন্য সুন্নাত হেলা ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধা এবং 

তার উিচত �সগুিল সম্পন্ন করা, �যগুিল অন্য সমেয় মীকােত �পৗঁছােনা ব্যিক্তর জন্য িনেদ�শ �দওয়া 
হেয়েছ। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীেদর িনেদ�শ িদেয়িছেলন, যখন তারা 
মক্কার িনকটবত� হেবন, তখন �যন তারা িনেজেদর ইহরামেক ‘উমরাহর জন্য িনিদ�ষ্ট কেরন। মক্কায় 
�পৗঁছােনার পর িতিন তােদরেক পুনরায় এ ব্যাপাের উৎসািহত কেরন। তাই তারা নবীিজর িনেদ�শ 

অনযুায়ী তাওয়াফ কেরন, সায়ী কেরন, চুল �ছাট কেরন এবং ইহরাম �থেক মকু্ত হেয় যান। তেব যােদর 
সেঙ্গ �কারবািনর হাদী (কুরবািনর পশু) িছল, তােদর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনেদ�শ 
িদেয়িছেলন, �যন তারা ইহরাম অবস্থায়ই থােক এবং �কবল িযলহেজর ১০ তািরখ (ইয়াওমনু নাহর) 

�কারবানীর িদন ইহরাম �থেক মকু্ত হয়। আর �য ব্যিক্ত �কারবািনর পশু সেঙ্গ িনেয় আসেব, তার জন্য 
সুন্নাত হেলা—হজ ও ‘উমরাহর সিম্মিলত ইহরাম (িকরান) বাঁধা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লাম িনেজও এভােব ইহরাম �বেঁধিছেলন, তখন িতিন �কারবািনর পশু সেঙ্গ িনেয়িছেলন। এছাড়া, 
�যসব সাহাবী �কবল ‘উমরাহর ইহরাম �বেঁধিছেলন িকন্তু �কারবািনর পশুও সেঙ্গ এেনিছেলন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদরেক িনেদ�শ িদেয়িছেলন �য, তারা �যন ‘উমরাহর তালিবয়ার সােথ 
হেজর তালিবয়াও পাঠ কের এবং হজ ও ‘উমরাহ সম্পন্ন না করা পয�ন্ত ইহরামমকু্ত না হয়। আর যিদ 

�কােনা ব্যিক্ত শুধুমাত্র হেজর ইহরাম �বেঁধ থােক এবং �কারবািনর পশু সেঙ্গ িনেয় আেস, তাহেল তারও 
উিচত—এই ইহরােম অিবচল থাকা এবং িযলহেজ্জর ১০ তািরখ (�কারবািনর িদন) ইহরামমকু্ত হওয়া, 

ঠিক িকরান হজ পালনকারীর মেতা। 
এ �থেক �বাঝা যায় �য, �য ব্যিক্ত শুধু হেজর জন্য বা হজ ও ‘উমরাহর সিম্মিলত ইহরাম (িকরান) 

�বেঁধেছ, িকন্তু তার সেঙ্গ �কারবািনর পশু �নই, তার জন্য ইহরােম থাকা উিচত নয়। বরং তার জন্য 
সুন্নাত হেলা—তার ইহরামেক ‘উমরাহেত পিরণত করা, অথ�াৎ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ায় সায়ী 
করা, চুল �ছাট করা বা মনু্ডােনা এবং ইহরামমকু্ত হওয়া, �যভােব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 

তার সাহাবীেদর মেধ্য যারা �কারবািনর পশু সেঙ্গ আেননিন, তােদরেক এভােবই করেত িনেদ�শ 
িদেয়িছেলন। তেব, যিদ �কউ হেজর সময় কম থাকার কারেণ আশঙ্কা কের �য, ইহরাম খুলেল হয়েতা �স 

হজ করেত পারেব না, �কননা �স �দরীেত উপিস্থত হেয়েছ, তাহেল তার জন্য ইহরােম অিবচল থাকা 
�দাষণীয় নয়। আল্লাহই সেব�াজ্ঞ। 

48 সহীহ বখুারী, আবু্দল্লাহ ইবন ুউমার রাঃ সূেত্র, (নং: ১৫৪৯); মসুিলম (নং: ১১৮৪)। 
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আর যিদ �কােনা ব্যিক্ত আশঙ্কা কের �য, �স তার হজ বা ‘উমরাহ সম্পন্ন করেত পারেব না—�যমন, 

অসুস্থতা, শত্রুর ভয় বা অন্য �কােনা কারেণ— তাহেল তার জন্য মসু্তাহাব হেলা ইহরােমর সময় এই শত�  
করা: "যিদ �কােনা বাধা আমােক আটকায়, তেব আিম �যখােন বাধাপ্রাপ্ত হব, �সখােনই ইহরামমকু্ত হেয় 
যাব।" এটি প্রমািণত হেয়েছ দবুা‘আহ িবনেত যুবাইর রািদয়াল্লাহু আনহার ঘটনােত, িতিন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ এেস বেলিছেলন: "�হ আল্লাহর রাসূল! আিম হজ করেত চাই, িকন্তু আিম 
অসুস্থ।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বেলিছেলন: "হজ কেরা, তেব এ মেম� শত�  কেরা �য, 

যিদ �কােনা বাধা আমােক আটকায়, তেব আিম �যখােনই বাধাপ্রাপ্ত হব, �সখােনই ইহরামমকু্ত হেয় 
যাব।"49 মতু্তাফাকুন ‘আলাইিহ। 

এ শেত� র উপকািরতা হেচ্ছ: যিদ �কােনা ব্যিক্ত ইহরাম বাঁধার পর এমন �কােনা বাধার সমু্মখীন হয়, যা 
তােক হজ বা ‘উমরাহ সম্পন্ন করেত বাধা �দয়, �যমন: অসুস্থতা বা শত্রুর দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়া , 
তাহেল �স ইহরামমকু্ত হেত পারেব এবং তার উপর �কােনা কাফফারা বা জিরমানা লাগেব না। 

অধ্যায় 
বাচ্চােদর হজ কী ইসলােমর ফরয হেজর �ক্ষেত্র যেথষ্ট হেব? 

�ছাট �ছেল বা �মেয়র হজ িবশুদ্ধ হয়। কারণ, সহীহ মসুিলেম ইবন আব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমা �থেক 
বিণ�ত আেছ �য, এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ এক িশশুেক তুেল ধের বলেলন, 

"�হ আল্লাহর রাসূল, এর জন্য িক হজ রেয়েছ?" িতিন বলেলন, “হ্যাঁ, আর �তামার জন্য রেয়েছ 
সওয়াব।”।50 

এছাড়াও সহীহুল বখুারীেত এেসেছ, সািয়ব ইবন ুইয়ািযদ রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, িতিন বেলেছন: 
“আমােক সাত বছর বয়েস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ হেজর জন্য িনেয় যাওয়া 
হেয়িছল।”51 তেব ইসলােমর ফরয হজ িহেসেব তােদর উভেয়র জন্য উক্ত হজটি যেথষ্ট হেব না। 

এভােব দাস-দাসীেদর পক্ষ �থেকও হজ সহীহ হেব, তেব তা ইসলােমর ফরয হজ িহেসেব গণ্য হেব না; 
কারণ ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমা �থেক বিণ�ত হাদীেসর দ্বারা সাব্যস্ত হেয়েছ �য, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লাম) বেলেছন: "�য �কােনা িশশু হজ কের, তারপর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার 

ওপর আেরকটি হজ করা আবশ্যক। এবং �য �কােনা দাস হজ কের, তারপর মিুক্ত পায়, তারও আেরকটি 
হজ করা আবশ্যক।"52 ইবন ুআবী শাইবাহ এবং বায়হাকী হাসান সনেদ হাদীসটি বণ�না কেরেছন। 
এরপর যিদ িশশু তারতম্য �বাঝার বয়েসর িনেচ থােক, তাহেল তার অিভভাবক তার পক্ষ �থেক 

ইহরােমর িনয়ত করেব, তােক �সলাইযুক্ত �পাশাক �থেক মকু্ত করেব এবং তার পক্ষ �থেক লাব্বাইক 
পড়েব। এর মাধ্যেম �সই িশশু ইহরােম প্রেবশ করেব এবং প্রাপ্তবয়স্ক মহুিরেমর জন্য িনিষদ্ধ িবষয়গুেলা 
তার জন্যও িনিষদ্ধ হেয় যােব। একইভােব যিদ �কােনা �মেয় িশশু তারতম্য �বাঝার বয়েসর িনেচ থােক, 

তাহেল তার অিভভাবকও তার পক্ষ �থেক ইহরােমর িনয়ত করেব, তার পক্ষ �থেক লাব্বাইক পড়েব 
এবং �স ইহরােম প্রেবশ করেব। ফেল প্রাপ্তবয়স্ক মিহলােদর জন্য যা িনিষদ্ধ, তার জন্যও তা িনিষদ্ধ হেব। 
এছাড়াও তােদর (িশশুেদর) কাপড় ও শরীর পাক-পিবত্র থাকা উিচত, িবেশষ কের তাওয়ােফর সময়, 

কারণ তাওয়াফ সালােতর ন্যায় এবং এর িবশুদ্ধতার জন্য পিবত্রতা শত� । 
যিদ �ছেলিশশু বা �মেয়িশশু বিুদ্ধবিৃত্তকভােব প্রাপ্তবয়স্ক (তারতম্য �বাঝার বয়েস উপনীত) হেয় থােক, 
তাহেল তারা তােদর অিভভাবেকর অনমুিত িনেয় িনেজ �থেকই ইহরাম বাঁধেব এবং ইহরােমর সময় 
প্রাপ্তবয়স্কেদর মেতাই �গাসল ও সুগিন্ধ ইত্যািদ ব্যবহার করেব। এখােন "অিভভাবক" বলেত �সই 

52 ইবন ুআবী শাইবাহ হাদীসটি বণ�না কেরেছন (খ৪/৪৪৪)। 

51 সহীহ বখুারী (নং: ১৮৫৮)। 

50 সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৩৬)। 

49 বখুারী (নং: ৫০৮৯), মসুিলম (নং: ১২০৭)। 
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ব্যিক্তেক �বাঝােনা হেয়েছ, িযিন তােদর �দখােশানা কেরন এবং তােদর কল্যােণর জন্য দািয়ত্ব পালন 
কেরন, তা িতিন তােদর বাবা, মা বা অন্য �য �কউ �হান না �কন। �য কাজ তারা করেত অক্ষম, 

�যমন: পাথর িনেক্ষপ ইত্যািদ, �সগুেলা তােদর অিভভাবক তােদর পক্ষ �থেক সম্পন্ন করেব। তেব বািক 
সমস্ত িবধান, �যমন: আরাফায় অবস্থান, িমনা ও মযুদািলফায় রািত্র যাপন, তাওয়াফ ও সায়ী ইত্যািদ 
কাজগুেলা তােদর িনেজেদরই পালন করেত হেব। আর যিদ তারা তাওয়াফ ও সায়ী করেত অক্ষম হয়, 
তাহেল তােদরেক বহন কের তাওয়াফ ও সায়ী করােত হেব। তেব তােদর বহনকারী ব্যিক্তর জন্য উত্তম 
হেলা, �স তার িনেজর তাওয়াফ ও সায়ীেক তােদর তাওয়াফ ও সায়ীর সােথ িমিলেয় না �নয়া; বরং �স 
তােদর জন্য পৃথকভােব তাওয়াফ ও সায়ী করার িনয়ত করেব এবং িনেজর জন্যও স্বতন্ত্রভােব তাওয়াফ 
ও সায়ী করেব। এটি ইবাদােতর �ক্ষেত্র অিধক সতক� তার সােথ আমল করার জন্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর িনেম্নাক্ত হাদীস শরীফ অনযুায়ী আমল করার জন্য, হাদীসটি হেচ্ছ: “�য িবষেয় 
�তামার সেন্দহ হয়, তা �ছেড় িদেয় যােত সেন্দেহর সম্ভাবনা �নই তা গ্রহণ কর।”53 যিদ �কােনা ব্যিক্ত 

(মা বা অিভভাবক) �কােনা িশশুেক বহন কের তাওয়াফ কের এবং �সই তাওয়াফ তার িনেজর ও 
িশশুটির পক্ষ �থেকও করার িনয়ত কের, তাহেল িবশুদ্ধতম মত অনযুায়ী তা যেথষ্ট হেব। কারণ, যখন 
এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ িশশুর হজ সম্পেক�  িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, তখন 
িতিন তােক িশশুর জন্য আলাদাভােব তাওয়াফ করার িনেদ�শ �দনিন। যিদ এটি বাধ্যতামলূক হেতা, 

তাহেল িতিন অবশ্যই তা স্পষ্ট কের িদেতন। আর আল্লাহই সেব�াত্তম তাওফীক দাতা। 
�বাঝার বয়েস উপনীত �ছেল ও �মেয় বাচ্চােক তাওয়াফ শুরুর আেগ প্রাপ্তবয়স্ক ইহরামধারীর মতই 

পিবত্রতা রক্ষা করার আেদশ করা হেব -অথ�াৎ: তারা �যন অযু ও �গাসল কের এবং নাপািক �থেক পিবত্র 
হেয় তাওয়াফ কের। তেব �ছাট �ছেল বা �ছাট �মেয়র জন্য তােদর অিভভাবেকর পক্ষ �থেক ইহরাম 
বাঁধা আবশ্যক নয়; বরং এটি একটি নফল (অিতিরক্ত) িবষয়। যিদ অিভভাবক তােদর জন্য ইহরাম 

বাঁেধন, তাহেল িতিন সওয়াব পােবন, আর যিদ না কেরন, তেব তার �কােনা গুনাহ �নই। আল্লাহই ভাল 
জােনন। 

অধ্যায় 
ইহরােমর িনিষদ্ধ কাজসমহূ এবং মহুিরম ব্যিক্তর জন্য �বধ 

িবষয়াবলীর বণ�না 
ইহরােমর িনয়ত করার পের পুরুষ �হাক অথবা নারী, তার জন্য চুল কাটা বা �ছাট করা, নখ কাটা বা 

সুগিন্ধ ব্যবহার করা জািয়য নয়। 
একজন পুরুষ ইহরােমর অবস্থায় সমূ্পণ�রূেপ �সলাই করা �পাশাক পরেত পারেব না, অথ�াৎ: এমন 

�কােনা �পাশাক পরেত পারেব না, যা তার শরীেরর জন্য িনিদ�ষ্টভােব �সলাই করা হেয়েছ, �যমন: জামা 
(কািমজ)। অনরুূপভােব শরীেরর �কােনা িনিদ�ষ্ট অংেশর জন্য �তির �পাশাকও পরা িনিষদ্ধ, �যমন: 

�গি�জ বা অন্তব�াস, পায়জামা, �মাজা বা জতুা ইত্যািদ। তেব যিদ �কউ ইহরােমর জন্য িনধ�ািরত ইযার 
না পায়, তাহেল �স পায়জামা পরেত পারেব। একইভােব, যিদ �কউ স্যােন্ডল না পায়, তাহেল �স �মাজা 
পরেত পারেব, কাটার প্রেয়াজন �নই। কারণ, সহীহ বখুারী ও সহীহ মসুিলেম উেল্লিখত ইবন ুআব্বাস 

রিদয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হেয়েছ �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�য 
জতুা �পল না, �স �যন �মাজা পিরধান কের �নয় আর �য ব্যিক্ত ইযার �পল না, �স �যন পায়জামা পের 

�নয়।”54 
আর ইবন ুউমার রিদয়াল্লাহু আনহুর হাদীেস পিরধােনর প্রেয়াজন হেল �মাজা কাটার �য কথা বিণ�ত 

হেয়েছ, তা মানসূখ হেয় �গেছ। �কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মদীনােত এ ব্যাপাের আেদশ 
কেরিছেলন, যখন তােক মহুিরম ব্যিক্তর পিরেধয় কাপড় সম্পেক�  িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, িকন্তু পের 

54 সহীহ বখুারী (নং: ১৮৪১), সহীহ মসুিলম (নং: ১১৭৯)। 

53 িতরিমযী হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ২৫১৮)। 
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যখন িতিন আরাফার িদেন খুতবা িদেলন, তখন িতিন স্যােন্ডল বা জতুা না �পেল �মাজা পরার অনমুিত 

িদেলও তা �কেট �ফলার কথা বেলনিন। আর আরাফার খুতবার সময় �সখােন এমন অেনক সাহাবী 
উপিস্থত িছেলন, যারা মিদনার প্রথম িনেদ�শনা �শােননিন। ইসলামী শরী‘আেত প্রেয়াজেনর মহূুেত�  �কােনা 

িবধান স্পষ্ট করা �থেক িবলম্ব করা �বধ নয়। এটি হাদীস ও িফকহ শােস্ত্রর একটি মলূনীিত। সুতরাং, 
এটি স্পষ্ট হয় �য, �মাজা কাটার পূেব�র িনেদ�শটি বািতল হেয়েছ। আর যিদ এটি এখনও তা বাধ্যতামলূক 
থাকত, তেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তা স্পষ্টভােব বণ�না করেতন। আল্লাহই সব�জ্ঞ। 
মহুিরম ব্যিক্তর জন্য এমন �মাজা পরা জািয়য, যার উচ্চতা �গাড়ািলর িনচ পয�ন্ত, কারণ এগুেলা স্যােন্ডল 

বা জতুার পয�ায়ভুক্ত। 
মহুিরেমর জন্য ইযার �কামের �বেঁধ রাখা বা দিড় বা অন্য িকছু িদেয় আটেক রাখা �বধ, কারণ এ 

িবষেয় িনেষধাজ্ঞার �কােনা প্রমাণ �নই। 
মহুিরেমর জন্য �গাসল করা, মাথা �ধায়া এবং প্রেয়াজেন সতক� তার সেঙ্গ চুল চুলকােনা �বধ। যিদ এেত 

অসাবধানতাবশত মাথার িকছু চুল পেড় যায়, তেব তার জন্য �কােনা গুনাহ বা জিরমানা �নই। 
এবং মিহলার জন্য ইহরাম অবস্থায় �চহারায় �সলাই করা কাপড় পরা িনিষদ্ধ, �যমন: �বারকা বা 

িনকাব, এবং হােত �সলাই করা কাপড় পরাও িনিষদ্ধ, �যমন: হাতেমাজা। এর দলীল হেচ্ছ: নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর বাণী: “�কােনা মহুিরম মিহলা িনকাব পিরধান করেব না এবং হাতেমাজাও পরেব 
না।”55 সহীহ বখুারী । হাতেমাজা (القفازان): এমন বস্তু, যা উল, সুিতর কাপড় বা অন্য �কান উপাদান 

িদেয় �সলাই বা �বানা হয় এবং হােত িফট করার জন্য �তির করা হয়। 
মিহলার জন্য ইহরাম অবস্থায় িনকাব ও হাতেমাজা ছাড়া অন্যান্য �সলাই করা �পাশাক পরা �বধ, 

�যমন—কািমজ, পায়জামা, �মাজা বা জতুা ইত্যািদ। 
এছাড়াও যিদ প্রেয়াজন হয়, তাহেল মিহলার জন্য িবনা বাঁধেন মাথার ওপর �থেক মেুখর ওপের ওড়না 

(িখমার) ঝুিলেয় রাখা �বধ। যিদ ওড়না তার মেুখর সােথ �লেগ যায়, তােতও �কােনা সমস্যা �নই। এর 
দলীল হল: আেয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা �থেক বিণ�ত হাদীস, �যখােন িতিন বেলেছন: "যখন আমরা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর সােথ ইহরাম অবস্থায় িছলাম, তখন পথচারীরা আমােদরেক 
অিতক্রমকােল আমরা আমােদর ওড়না (িজলবাব) মাথা �থেক মেুখ নািমেয় িদতাম, এবং যখন তারা 

আমােদর পাশ কাটিেয় �যত, তখন আমরা মখু খুেল �ফলতাম।"56 এটি আব ুদাউদ, ইবন মাযাহ বণ�না 
কেরেছন, এবং দারাকুতনী উমু্ম সালমা রিদয়াল্লাহু আনহা �থেকও অনরুূপ বণ�না কেরেছন। 

এছাড়া, তার জামা বা অন্য িকছু িদেয় হাত �ঢেক রাখা �কােনা সমস্যা নয়। তেব তার জন্য এটি 
আবশ্যক �য, িতিন তার মখু এবং হাত �ঢেক রাখেবন যিদ িতিন অন্য পুরুষেদর সামেন থােকন; কারণ 
এটি পদ� ার হুকুেমর মেধ্য শািমল, আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { } إلاَِّ زِینَتَھُنَّ یُبْدِینَ وَلاَ 57([ لبُِعُولَتِھِنَّ ]) “আর 
তারা তােদর �সৗন্দয� শুধুমাত্র তােদর স্বামীেদর কােছই প্রকাশ করেব।”57 এেত �কােনা সেন্দহ �নই �য, 

মখুমণ্ডল ও দ‘ুহাত নারীর �সৗন্দেয�র অন্যতম িবেশষ অংশ। 
আর মখুমণ্ডেলর �ক্ষেত্র িবষয়টি আরও গুরুত্বপূণ� ও গুরুতর। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { سَألَْتُمُوھُنَّ وَإذَِا  

} لقِلُوُبِكُمْ أطَْھَرُ ذَلكُِمْ حِجَابٍ وَرَاءِ مِنْ فَاسْألَوُھُنَّ مَتَاعًا 58([ وَقلُوُبِھِنَّ ]) “আর যখন �তামরা তােদর কােছ িকছু 
চাও, তােদর কােছ পদ� ার �পছন �থেক চাও। এটি �তামােদর এবং তােদর অন্তেরর জন্য পিবত্রতর।”58 
অেনক নারীর �য অভ্যাস, অথ�াৎ মাথার কাপেড়র িনেচ একটি বন্ধনী রাখা যােত তা মখু �থেক িকছুটা 
উপের থােক—এটির �কােনা শরীয়তসম্মত িভিত্ত �নই, যতদরূ আমােদর জানা আেছ। যিদ এটি শরীয়েত 

58 সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৩। 

57 সূরা আন-নরূ, আয়াত: ৩১। 

56 ইমাম আব ুদাউদ, (নং: ১৮৩৩)। 

55 সহীহ বখুারী, ইবন ুউমার সূেত্র বিণ�ত (নং: ১৮৩৮)। 
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�বধ হেতা, তাহেল অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম উম্মাতেক তা ব্যাখ্যা করেতন এবং এ 

িবষেয় চুপ থাকা তার জন্য �বধ হত না। 
পুরুষ-মিহলা উভেয়র জন্য যারা ইহরাম �বেঁধেছন, তােদর জন্য তােদর ইহরােমর �পাশাক ময়লা বা 
অন্য কারেণ �ধায়া জািয়য। এছাড়া তারা চাইেল তা অন্য �পাশাক িদেয় পিরবত� নও করেত পােরন। 
এবং তােদর জন্য এমন �কােনা �পাশাক পিরধান করা জািয়য নয়, যা জাফরান বা ওয়ারস দ্বারা 
রাঙােনা হেয়েছ; কারণ ইবন ুউমর রিদয়াল্লাহু আনহুম �থেক বিণ�ত একটি হাদীেস নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ �থেক িনেষধ কেরেছন। 
ইহরাম অবস্থায় ব্যিক্তর জন্য উিচত, �স সব ধরেনর অশ্লীলতা, পাপ, এবং তক� -িবতক�  পিরহার করেব। 
কারণ আল্লাহ তাআলা বেলেছন: { فِي جِدَالَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ رَفَثَ فَلاَ الْحَجَّ فِیھِنَّ فَرَضَ فَمَنْ مَعْلوُمَاتٌ أشَْھُرٌ الْحَجُّ  

{ 59([ الْحَجِّ ]) “হজ হয় সুিবিদত মাসগুেলােত, তারপর �য �কউ এ মাসগুেলােত হজ করার ব্যাপাের 
িসদ্ধান্ত �নয়, �স হেজর সময় স্ত্রী-সেম্ভাগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-িববাদ করেব না।”59 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক সহীহ সূেত্র প্রমািণত হেয়েছ �য, িতিন বেলেছন: “�য ব্যিক্ত হজ 
পালন করল এবং (তােত) �কােনা অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, �স ব্যিক্ত ঠিক ঐ 

িদনকার মত (িনষ্পাপ হেয়) বািড় িফরেব, �যিদন তার মা তােক প্রসব কেরিছল।”60 এবং "রফাছ" 
শেব্দর অথ�: বলেত �যৗন সম্পক� , অশ্লীল কথা ও কাজেক বঝুােনা হয়, "ফুসূক" বলেত পাপ কাজগুেলা 

�বাঝােনা হয়, এবং "িজদাল" বলেত িমথ্যা িবষেয়র উপর তক� -িবতক�  বা অপ্রেয়াজনীয় ঝগড়া �বাঝােনা 
হয়। তেব, যিদ সত্য প্রমােণর জন্য বা িমথ্যােক প্রিতহত করার উেদ্দেশ্য আেলাচনা বা িবতক�  করা হয়, 
তাহেল তােত �কােনা অসুিবধা �নই; বরং এটি আিদষ্ট িবষয়; �যেহতু আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { إلَِى ادْعُ  

61([ أحَْسَنُ} ھِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْھُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِیلِ ]) “আপিন মানষুেক দাওয়াত িদন 
আপনার রেবর পেথ িহকমত ও সদপুেদশ দ্বারা এবং তােদর সােথ তক�  করেবন সেব�াত্তম পন্থায়।”61 

এবং পুরুষ মহুিরম ব্যিক্তর জন্য মাথায় �লেগ থােক এমন িকছু িদেয় মাথা �ঢেক রাখা িনেষধ, �যমন: 
টুিপ, রুমাল, পাগড়ী বা এরকম িকছু। �তমিনভােব মখুও �ঢেক রাখা িনেষধ। এর প্রমাণ হেলা, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম �সই ব্যিক্তর সম্পেক�  বেলেছন, �য আরাফার িদেন িনেজর বাহন �থেক 
পেড় িগেয় মারা যায়: “তােক �তামরা পািন ও বরই পাতা িদেয় �গাসল করাও এবং তােক তার দটুি 

কাপেড় কাফন দাও, আর তার �চহারা ও মাথা �ঢেক িদও না; �কননা �স িকয়ামােতর িদেন তালিবয়া 
পাঠ করেত করেত উিত্থত হেব।”62 সহীহ বখুারী ও মসুিলম, এটি সহীহ মসুিলেমর শব্দ। 

আর গািড়র ছাদ, ছাতা বা অনরুূপ িকছু িদেয় ছায়া গ্রহণ করােত �কােনা সমস্যা �নই, �যমন: তাঁব ুবা 
গােছর ছায়া গ্রহণ করা। সহীহ হাদীেস এেসেছ �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক একটি কাপড় 
িদেয় ছায়া �দওয়া হেয়িছল যখন িতিন জামরাতুল আকাবায় কংকর িনেক্ষপ কেরিছেলন। আর সহীহ 
সূেত্র এটাও প্রমািণত �য, িতিন নািমরায় একটি তাঁব ুখাটিেয়িছেলন এবং আরাফার িদেন সূয� ঢেল পড়া 

পয�ন্ত �সখােন অবস্থান কেরিছেলন। 
আর পুরুষ ও নারীেদর জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্থলজ প্রাণী িশকার করা, িশকাের সহেযািগতা করা, 

তােদর স্থান �থেক তািড়েয় �দওয়া, িববাহ বন্ধন, সহবাস, নারীেদরেক িববােহর প্রস্তাব �দওয়া এবং 
কামনার সেঙ্গ তােদর স্পশ� করা হারাম। উসমান রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, নবী সাল্লাল্লাহু 

62 সহীহ বখুারী, ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ১৫২১), মসুিলম (নং: 
১৩৫০)। 

61 সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫। 

60 আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র ইমাম বখুারী (নং: ১৫২১), মসুিলম (নং: 
১৩৫০) এ বণ�না কেরেছন। 

59 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৭। 

 
18 



 
আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন: “মহুিরম ব্যিক্ত িববাহ করেব না, কাউেক িববাহ �দেব না এবং িববােহর 

প্রস্তাবও �দেব না।”, সহীহ মসুিলম।63 
যিদ মহুিরম ব্যিক্ত ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত �সলাই করা �পাশাক পের �ফেল, মাথা �ঢেক �ফেল, সুগিন্ধ 

ব্যবহার কের, তেব তার ওপর �কােনা িফদয়া (জিরমানা) �নই। তেব যখনই তা স্মরেণ আসেব বা 
জানেত পারেব, তখনই তা সিরেয় �ফলেত হেব। একইভােব যিদ �কউ ভুলক্রেম বা অজ্ঞতাবশত মাথার 

চুল �কেট �ফেল, চুল �থেক িকছু অংশ �ছঁেট �ফেল বা নখ �কেট �ফেল, তেব িবশুদ্ধ মতানসুাের তার 
ওপর �কােনা িকছু (জিরমানা) আবশ্যক হেব না। 

একজন মসুিলেমর জন্য -�স মহুিরম �হাক বা না �হাক, পুরুষ �হাক বা নারী - হারাম এলাকার িশকার 
হত্যা করা এবং তা হত্যায় অস্ত্র বা ইিঙ্গেতর মাধ্যেম সহায়তা করা হারাম। 

এছাড়াও হারাম এলাকার িশকারেক তার জায়গা �থেক তাড়ােনাও হারাম। একইভােব হারাম অঞ্চেলর 
গাছপালা কাটা এবং সবজু উি�দ নষ্ট করাও িনিষদ্ধ। আর হারাম এলাকার �কােনা িজিনস কুিড়েয় িনেত 
চাইেল শুধুমাত্র �সই ব্যিক্ত িনেত পারেব �য তা �ফরত �দয়ার উেদ্দেশ্য প্রচার করেব; �কননা রাসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “িনশ্চয় এ শহর -তথা মক্কা- িকয়ামাত পয�ন্ত আল্লাহ তা‘আলার 
িনেদ� েশর কারেণ হারাম (পিবত্র), এর কাঁটা উপড়ােনা, িশকারেক তাড়ােনা অথবা হািরেয় যাওয়া �কােনা 
বস্তু কুিড়েয় �নওয়া যােব না, তেব �স ব্যিক্ত উঠােত পারেব, �য তা �ঘাষণা করেব। এবং এর সবজু ঘাস 

কাটা যােব না।" (সহীহ বখুারী ও সহীহ মসুিলম)64 
“মনুিশদ” শেব্দর অথ�: �ঘাষণাকারী, “খলা” অথ�:  সবজু ঘাস। আর িমনা ও মযুদািলফা হারােমর 

অন্তভু� ক্ত, তেব আরাফাহ হারাম �থেক বাইের। 
অধ্যায় 

হাজী মক্কায় প্রেবেশর পর যা করেবন এবং মসিজদলু হারােম 
প্রেবেশর পর তাওয়াফ ও তার পদ্ধিত সম্পেক�  িববরণ। 

যখন মহুিরম ব্যিক্ত মক্কায় �পৗঁছেব, তখন তার জন্য মক্কায় প্রেবেশর আেগ �গাসল করা মসু্তাহাব; �কননা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ কাজ কেরিছেলন। 

যখন �স মসিজদলু হারােম প্রেবশ করেব, তখন সুন্নাহ হেচ্ছ �য, �স তার ডান পা আেগ রাখেব এবং 
বলেব: 

"িবসিমল্লাহ, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালাম ু‘আলা রাসূিলল্লাহ। আউযু িবল্লািহল ‘আযীম, ওয়া 
িবওয়ািজিহিহল কারীম, ওয়া সুলত্বািনিহল কাদীম, িমনাশ শায়ত্বািনর রাজীম। আল্লাহুম্মাফতাহ্ লী 

আবওয়াবা রাহমািতক।" এ দ‘ুআ অন্যান্য মসিজেদ প্রেবেশর সময়ও বলা সুন্নত। তেব মসিজদলু হারােম 
প্রেবেশর জন্য �কােনা িনিদ�ষ্ট দ‘ুআ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পক্ষ �থেক প্রমািণত আেছ বেল 

আমার জানা �নই। 
যখন �স কাবা ঘেরর কােছ �পৗঁছােব, তখন �স যিদ তামাতু্ত হজ পালনকারী বা শুধু উমরাহ পালনকারী 

হয়, তেব তাওয়াফ শুরুর আেগ তালিবয়া পড়া বন্ধ করেব। এরপর �স হাজাের আসওয়ােদর িদেক 
যােব, তার সামেন দাঁড়ােব এবং ডান হাত িদেয় স্পশ� করেব। যিদ সম্ভব হয় চুম্বন করেব, তেব এেত 

অন্যেদর কষ্ট না �দওয়াই উত্তম। হাজাের আসওয়াদ স্পশ� করার সময় �স বলেব: "িবসিমল্লাহ, আল্লাহু 
আকবার” অথবা শুধু "আল্লাহু আকবার" বলেব। যিদ হাজাের আসওয়াদ চুম্বন করা কঠিন হেয় যায়, 
তাহেল হাত বা �কােনা লাঠি বা অন্য িকছু িদেয় স্পশ� করেব এবং �য বস্তু িদেয় স্পশ� কেরেছ, �সটিেক 
চুম্বন করেব। যিদ স্পশ� করাও সম্ভব না হয়, তাহেল �স শুধু ইশারা করেব এবং "আল্লাহু আকবার" 

বলেব, তেব ইশারার জন্য ব্যবহৃত বস্তুেক চুম্বন করা যােব না। তাওয়ােফর িবশুদ্ধতার জন্য শত�  হেলা: 

64 সহীহ বখুারী, ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহু হেত বিণ�ত (নং: ১৮৩৪), সহীহ 
মসুিলম (নং: ১৩৫৩)। 

63 সহীহ মসুিলম, উসমান ইবন ুআফফান রিদয়াল্লাহু আনহু হেত বিণ�ত (নং: ১৪০৯)। 
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তাওয়াফকারীেক �ছাট বা বড় �য �কােনা ধরেণর অপিবত্রতা �থেক পিবত্র থাকেত হেব; কারণ তাওয়াফ 
সালােতর মেতা, তেব পাথ�ক্য হেচ্ছ, এেত কথা বলার অনমুিত রেয়েছ। আর তাওয়াফ করার সময় কাবা 
শিরফেক বাম পােশ রাখেত হেব। তাওয়াফ শুরুর আেগ যিদ �কউ বেল: যার অথ�: “�হ আল্লাহ! �তামার 

প্রিত ঈমান আনয়ন কের, �তামার িকতাবেক সত্য মেন কের, �তামার প্রিতশ্রুিত পূরণ কের এবং 
�তামার নবী মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সুন্নাহ অনসুরণ কের”, তাহেল তা উত্তম; কারণ, 

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক বিণ�ত হেয়েছ। 
তাওয়াফ সাত চক্কের সম্পন্ন করেত হেব। যখন �কউ মক্কায় প্রথমবার প্রেবশ কের এবং তাওয়াফ শুরু 
কের, তখন প্রথম িতন চক্কের রমল (দ্রুত পদেক্ষেপ হাঁটা) করা সুন্নাহ। এটি উমরাহ পালনকারী, তামাতু্ত 
হজ আদায়কারী, শুধু হজ পালনকারী এবং হজ ও উমরাহ একসেঙ্গ পালনকারী সবার জন্য প্রেযাজ্য। 

বাকী চার চক্কের স্বাভািবকভােব হাঁটেত হেব।  প্রেত্যক চক্কর হাজাের আসওয়াদ �থেক শুরু করেত হেব 
এবং �সখােনই �শষ করেত হেব। 

রমল: কাছাকািছ পা �ফেল দ্রুত �হঁেট চলা। এ তাওয়ােফর সমেয় পুেরা চক্কের ইযিতবা করা মসু্তাহাব। 
ইযিতবা হেলা: চাদেরর মধ্যভাগ ডান কাঁেধর িনচ �থেক চাদেরর দ’ুপ্রান্ত মহুিরেমর বাম কাঁেধর উপের 

ঝুিলেয় �দওয়া। আর যিদ চক্কেরর সংখ্যা িনেয় �কান সেন্দহ �দখা �দয়, তাহেল িনিশ্চত তথা কম 
সংখ্যার উপের িভিত্ত কের আমল করেত হেব। সুতরাং যিদ মেন হয় �য, িতনটি নািক চারটি চক্কর হল? 

তাহেল �স িতন ধের িনেব। অনরুূপভােব সায়ীর �ক্ষেত্র এমন করেব। 
তাওয়াফ �শষ করার পর, মহুিরম ব্যিক্তেক তার চাদর (িরদা) কাঁেধর উপর সঠিকভােব পিরধান করেত 
হেব, যােত তার দইু প্রান্ত বেুকর উপের থােক। এরপর �স তাওয়ােফর দইু রাকাত সালাত আদায় করেব। 
এমন িকছু িবষয় রেয়েছ যা নারীেদর �ক্ষেত্র িনন্দনীয় এবং তােদরেক সতক�  করা উিচত, �যমন: তােদর 
�সৗন্দয� প্রকাশ কের, সুগিন্ধ ব্যবহার কের বা যথাযথ পদ� া ছাড়া তাওয়াফ করা। নারী সমূ্পণ�রূেপ পদ� ার 
অধীন, তাই তােদর জন্য অবশ্যই িনেজেক �ঢেক রাখা এবং সাজসজ্জা পিরহার করা জরুরী, িবেশষ কের 
এমন পিরিস্থিতেত �যখােন পুরুষেদর সেঙ্গ িমশেত হয়, �সটা তাওয়ােফর সমেয় �হাক অথবা অন্য সমেয়; 

�কননা, তারা পদ� ার িবষয়, এবং িফতনার (পরীক্ষা) কারণ হেত পাের। নারীর মখু তার �সৗন্দেয�র 
অন্যতম প্রকাশ, যা �স তার মাহরামেদর (যােদর সােথ িববাহ হারাম) ব্যতীত অন্য কােরা সামেন প্রকাশ 

করেত পাের না। আল্লাহ তা‘আলা বেলন: { } إلاَِّ زِینَتَھُنَّ یُبْدِینَ وَلاَ 65([ لبُِعُولَتِھِنَّ ]) “আর তারা তােদর 
�সৗন্দয� শুধুমাত্র তােদর স্বামীেদর কােছই প্রকাশ করেব।”65 সমূ্পণ� আয়াত। অতএব যিদ মিহলারা 

হাজের আসওয়াদ চুম্বন করেত চায় এবং �সখােন অন্য পুরুষরা তােদর �দখেত পাের তাহেল তােদরেক 
জন্য মখু �খালা রাখা জািয়য নয়। আর যিদ তারা �সটি স্পশ� বা চুম্বন করার জন্য সুেযাগ না পায়, 
তবওু তােদর পুরুষেদর সেঙ্গ ধাক্কাধািক্ক করা �বধ নয়। বরং তারা পুরুষেদর �পছন �থেক তাওয়াফ 

করেব। এটি কাবার কাছাকািছ িগেয় পুরুষেদর সেঙ্গ িভড় করার �চেয় তােদর জন্য আরও উত্তম এবং 
অিধক সওয়ােবর কারণ হেব। এছাড়াও রমল (তাওয়ােফর সময় দ্রুত গিতেত �ছাট �ছাট পদেক্ষেপ 

হাঁটা) এবং ইযিতবা’ শুধুমাত্র প্রথম তাওয়ােফর জন্য িনধ�ািরত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম 
তখন কেরিছেলন যখন িতিন মক্কায় প্রেবশ কেরিছেলন । এটি অন্যান্য তাওয়াফ এবং নারীেদর জন্য 
প্রেযাজ্য নয়। তাওয়ােফর সময় পিবত্র থাকা আবশ্যক, এবং তা হেত হেব িবনম্রতা ও আল্লাহর প্রিত 

পূণ�াঙ্গ আনগুেত্যর সেঙ্গ। 
তাওয়ােফর সময় আল্লাহর িযিকর ও দ‘ুআ �বশী �বশী করা মসু্তাহাব। আর যিদ �কউ তাওয়ােফর মেধ্য 
কুরআন �থেক িকছু িতলাওয়াত কের, তা ভাল। এই তাওয়ােফ বা অন্য �কােনা তাওয়ােফ এবং সায়ীেত 

িনিদ�ষ্ট �কােনা িযিকর বা দ‘ুআ �নই। 
আর িকছু �লাক �য প্রিতটি তাওয়াফ বা সায়ীর প্রিতটি চক্কেরর জন্য িনিদ�ষ্ট িযিকর বা দ‘ুআ িনধ�ারণ 

কেরেছ, এর �কােনা িভিত্ত �নই। বরং যা সহজভােব িযিকর ও দ‘ুআ করা যায়, তাই যেথষ্ট। যখন �কউ 
রুকেন ইয়ামানীর সমু্মখীন হয়, তখন �সটিেক ডান হােত স্পশ� করেব এবং বলেব: "িবসিমল্লািহ ওয়াল্লাহু 

আকবার” তেব চুম্বন করেব না। যিদ স্পশ� করা কঠিন হয়, তেব তা পিরহার কের তাওয়াফ চািলেয় 
যােব এবং এ অবস্থায় রুকেন ইয়ামানীর �সাজােসািজ হেয় �সটির িদেক ইশারা করেব না বা তাকবীরও 

65 সূরা আন-নরূ, আয়াত: ৩১। 
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�দেব না। কারণ রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক এর �কােনা প্রমাণ �নই। আর রুকেন 
ইয়ামানী ও হাজাের আসওয়ােদর মধ্যবত� স্থােন এই দ‘ুআ পড়া মসু্তাহাব: { نَا نْیَا فِي آتِنَا رَبَّ وَفِي حَسَنَةً الدُّ  

ارِ} عَذَابَ وَقِنَا حَسَنَةً الآْخِرَةِ 66([ النَّ ]) “�হ আমােদর রব, আপিন আমােদরেক দিুনয়ােত কল্যাণ িদন এবং 
আিখরােতও কল্যাণ িদন। আর আমােদরেক জাহান্নােমর আযাব �থেক রক্ষা করুন।”66 যখনই হাজাের 

আসওয়ােদর সামেন �পৗঁছােব, তখন �সটিেক স্পশ� করেব এবং চুম্বন করেব, আর বলেব: "আল্লাহু 
আকবার”। যিদ স্পশ� ও চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তাহেল যখনই তার বরাবর হেব, তখন তার িদেক 

ইশারা ও তাকবীর বলেব। 
যমযম ও মাকােম ইবরাহীেমর �পছন িদেয় তাওয়াফ করােত �কােনা সমস্যা �নই, িবেশষ কের যখন 

িভড় থােক। মসিজেদর পুেরা চত্বরই তাওয়ােফর জন্য, এমনিক �কউ যিদ মসিজেদর বারান্দাগুেলােতও 
তাওয়াফ কের, তাহেলও তা যেথষ্ট হেব। তেব যিদ সহজ হয়, তাহেল কাবার কাছাকািছ তাওয়াফ করাই 

উত্তম। 
যখন তাওয়াফ �শষ করেব, তখন মাকােমর (ইবরািহেমর) �পছেন দইু রাকাত সালাত আদায় করেব, 

যিদ তা সহজ হয়। আর যিদ ভীড় ইত্যািদর কারেণ সম্ভব না হয়, তাহেল মসিজেদর �য �কােনা স্থােন তা 
আদায় করেব। এই দইু রাকােত সূরা ফািতহার পর সুন্নত হেলা { ھَا یَا قلُْ 67الْكَافِرُونَ}([ أیَُّ ]) “বলনু, �হ 
কািফররা!"67 প্রথম রাকােত, আর { 68أحد}([ الله ھُوَ قلُْ ]) (বলনু, িতিনই আল্লাহ, এক-অিদ্বতীয়।)68 

িদ্বতীয় রাকােত। এটা উত্তম, তেব যিদ অন্য �কান সূরা িদেয় পেড়, তেব তােতও �কােনা সমস্যা �নই। 
এরপের �স হাজের আসওয়ােদর িদেক যােব, ডান হােত তা স্পশ� করেব যিদ সম্ভব হয়, আর এটি করেব 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অনসুরেণর জন্য। 
তারপর �স সাফা পাহােড়র িদেক সাফার দরজা িদেয় �বর হেব, , এবং �সখােন উঠেব বা অন্তত অবস্থান 

করেব। যিদ সহজ হয়, তাহেল সফায় ওঠা উত্তম। তারপর প্রথম চক্কেরর শুরুেত আল্লাহর এ বাণী 
(আয়াতটি) পড়েব: 

“িনশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর িনদশ�নসমেূহর অন্তভু� ক্ত।” { فَا إنَِّ ِ} شَعَائِرِ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّ 69([ اللهَّ ]) 
“িনশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর িনদশ�নসমেূহর অন্তভু� ক্ত।”69 

সাফায় �পৗঁেছ িকবলামখুী হওয়া মসু্তাহাব। এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও তাকবীর বলা, এবং িনেম্নাক্ত দ‘ুআ 
পড়া উত্তম: যার অথ�: “আল্লাহ ছাড়া �কােনা প্রকৃত ইলাহ �নই, এবং আল্লাহ সব�েশ্রষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া 
�কােনা প্রকৃত ইলাহ �নই, িতিন একক, তাঁর �কােনা শরীক �নই। সাব�েভৗমত্ব ও সমস্ত প্রশংসা �কবল 

তাঁরই জন্য। িতিনই জীবন �দন আর িতিনই মতুৃ্য �দন, এবং িতিন সব িকছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ 
ছাড়া �কােনা প্রকৃত ইলাহ �নই, িতিন তাঁর প্রিতশ্রুিত পূরণ কেরেছন, তাঁর বান্দােক সাহায্য কেরেছন, 
এবং একাই সমস্ত শত্রু দলেক পরািজত কেরেছন।” তারপর হাত উঁচু কের যা সহজসাধ্য দ‘ুআ করেব। 
আর এই িযকর ও দ‘ুআ িতনবার পুনরাবিৃত্ত করেব। এরপর �স মারওয়ার িদেক চলেত থাকেব, প্রথম 
িচি�ত স্থােন �পৗঁছােল পুরুষ দ্রুত চলেব এবং িদ্বতীয় িচি�ত স্থােন �পৗঁছা পয�ন্ত দ্রুত চলেত থাকেব। 
তেব নারীেদর জন্য এই দইু িচি�ত স্থােনর মােঝ দ্রুত চলা শরী‘আতসম্মত নয়; কারণ তারা পদ� ার 

অন্তভু� ক্ত। তােদর জন্য সমূ্পণ� সায়ী স্বাভািবক �হঁেট আদায় করাই শরী‘আতসম্মত। এরপর �স মারওয়ার 
িদেক আেরা এিগেয় িগেয় �সখােন আেরাহন করেব অথবা �সখােন দাঁড়ােব। সম্ভব হেল �সখােন আেরাহণ 
করা উত্তম। �স মারওয়ােত �সই কথা ও কাজগুেলা বলেব ও করেব, যা �স সাফােত বেলেছ ও কেরেছ। 

তেব উক্ত আয়াতটি পাঠ করেব না, তথা আল্লাহর বাণী: { فَا إنَِّ ِ} شَعَائِرِ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّ 70([ اللهَّ ]) 

69 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৮। 

68 সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১। 

67 সূরা আল-কািফরূন, আয়াত: ০১। 

66 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২০১। 
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“িনশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর িনদশ�নসমেূহর অন্তভু� ক্ত।”70 এটি �কবলমাত্র প্রথম চক্কের সাফায় 
আেরাহণ করার সময়ই শরী‘আতসম্মত; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অনসুরেণ এটি 
করা হয়। এরপর �স �নেম যােব এবং �যখােন ধীের চলার জায়গা �সখােন ধীের চলেব, আর �যখােন 
দ্রুত চলার জায়গা �সখােন দ্রুত চলেব, যতক্ষণ না (পুনরায়) সাফায় �পৗঁেছ। এভােব �স সাতবার 
করেব; তার যাওয়া একটি চক্কর এবং িফের আসা আেরকটি চক্কর িহেসেব গণ্য হেব। কারণ নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম এভােবই কেরেছন এবং িতিন বেলেছন: “�তামরা আমার কাছ �থেক 
হেজর আহকাম গ্রহণ কর।”71 সায়ী করার সময় �বিশ কের িযিকর ও দ‘ুআ করা মসু্তাহাব। যা সহজ 
হয়, তা-ই পড়েব। এছাড়া, �ছাট বা বড় নাপাকী �থেক পিবত্র থাকা উত্তম। তেব �কউ যিদ অপিবত্র 
অবস্থায় সায়ী কের, তাহেলও তা সহীহ হেয় যােব। একইভােব, �কােনা নারী যিদ তাওয়ােফর পর 

হােয়যগ্রস্ত হয় বা িনফােস আক্রান্ত হয়, তাহেলও �স সায়ী করেত পারেব এবং তা যেথষ্ট হেব। কারণ, 
সায়ীর জন্য পিবত্রতা (ওযু বা �গাসল) শত�  নয়; বরং এটি মসু্তাহাব, �যমন পূেব� উেল্লখ করা হেয়েছ। 

যখন সায়ী সম্পন্ন হেব, তখন মাথার চুল মনু্ডােনা (হালক) বা �ছাট করা (কাসর) আবশ্যক। পুরুষেদর 
জন্য চুল মনু্ডােনা উত্তম, তেব �কউ যিদ �ছাট কের �রেখ �দয় হেজর সময় মনু্ডােনার জন্য, তাহেল 

�সটিও ভােলা। আর যিদ �কউ হেজর সমেয়র কাছাকািছ মক্কায় �পৗঁছান, তাহেল তার জন্য চুল �ছাট 
করা উত্তম, �যন হেজর সময় িতিন পুেরা মাথা মনু্ডােত পােরন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 

যখন ৪ঠা িজলহজ মক্কায় এেলন এবং তার সাহাবীগণও সােথ িছেলন, তখন িতিন যােদর সােথ কুরবািনর 
পশু িছল না, তােদর ইহরাম খুেল �ফলেত এবং চুল �ছাট করেত বলেলন, িকন্তু মনু্ডােনার িনেদ�শ �দনিন। 
তেব চুল �ছাট করার �ক্ষেত্র পুেরা মাথা �থেক চুল কাটা আবশ্যক; শুধু িকছু অংশ কাটেলই হেব না। ঠিক 

�তমিন, মাথার িকছু অংশ মনু্ডােল তা যেথষ্ট হেব না।  
নারীেদর জন্য চুল মনু্ডােনা �বধ নয়, বরং তােদর জন্য �কবল চুল �ছাট করা শরী‘আতসম্মত। এ �ক্ষেত্র 

প্রেত্যক �বণী �থেক এক আঙুেলর মাথা পিরমাণ চুল কাটেব। মিহলারা এর �চেয় �বিশ কাটেব না। 
যখন মহুিরম ব্যিক্ত উপেরাক্ত কাজগুিল সম্পন্ন করেব, তখন তার উমরাহ সম্পন্ন হেব এবং ইহরাম 
অবস্থায় তার উপের যা হারাম িছল, �সগুিল তার জন্য পুনরায় হালাল হেয় যােব। তেব যিদ হালাল 
অবস্থায় �কউ কুরবানীর পশু সােথ িনেয় যায়, তেব �স ইহরাম অবস্থায় থাকেব, যতক্ষণ না হজ ও 

উমরাহ উভয়টি �থেক �স হালাল হয়। 
আর �য ব্যিক্ত শুধু হেজর জন্য ইহরাম �বেঁধেছ (মফুিরদ) বা একসেঙ্গ হজ ও উমরাহর জন্য একসােথ 

ইহরাম �বেঁধেছ (ক্বািরন), তার জন্য সুন্নত হেলা ইহরােমর অবস্থােক পিরবত� ন কের শুধু উমরাহর জন্য 
িনিদ�ষ্ট করা এবং তামাতু্ত পালনকারীর মেতা সব আমল সম্পন্ন করা—যিদ না �স কুরবািনর পশু সেঙ্গ 
িনেয় এেস থােক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীেদর এ কাজ করেত আেদশ 

িদেয়েছন এবং িতিন বেলেছন: “যিদ না আিম হাদী (কুরবানীর পশু) িনেয় আসতাম, তাহেল �তামােদর 
সােথ হালাল হেয় �যতাম।”72 

আর যিদ �কােনা নারী ইহরাম বাঁধার পর হািয়য অথবা িনফাসগ্রস্ত হেয় পেড়, তাহেল �স কাবায় 
তাওয়াফ করেব না এবং সাফা-মারওয়ার মেধ্য সায়ীও করেব না যতক্ষণ না �স পিবত্র হয়। এরপর 
যখন �স পিবত্র হেব, তখন �স তাওয়াফ করেব, সায়ী করেব এবং চুেলর িকছু অংশ �কেট �ফলেব; 

এভােবই তার উমরাহ সমূ্পণ� হেব। িকন্তু যিদ �স ইয়াওমতু তারিবয়া (৮ই িযলহজ) পয�ন্ত পিবত্র না হয়, 
তাহেল �স �য স্থােন অবস্থান করেছ �সখান �থেকই হেজর ইহরাম বাঁধেব এবং মানেুষর সেঙ্গ িমনা 

অিভমেুখ �বর হেব। এর ফেল তার হজ ও ‘উমরাহ একিত্রত হেয় িকরান আদায়কারী হেয় যােব। এরপর 
�স হাজীেদর মেতাই আরাফায় অবস্থান, িমনা ও মযুদািলফায় রাত যাপন,  কঙ্কর িনেক্ষপ, হাদী যেবহ 

72 জািবর রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র ইমাম বখুারী বণ�না কেরেছন (নং: ১৫৬৮)। 

71 প্রাগুক্ত। 

70 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৮। 
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করা (কুরবানী  �দওয়া) এবং চুল কাটার কাজ সম্পন্ন করেব। অতঃপর যখন �স পিবত্র হেব, তখন 
কাবা তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করেব, যা তার হজ ও ‘উমরাহ উভেয়র জন্য যেথষ্ট হেব। 

আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, িতিন ইহরাম বাঁধার পর মািসক শুরু হেল নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বেলিছেলন: “তুিম একজন হাজীর মত সব িকছু কেরা, তেব পিবত্র 

না হওয়া পয�ন্ত কাবার তাওয়াফ কেরা না।"73 মতু্তাফাকুন ‘আলাইিহ। 
আর যখন হািয়য অথবা িনফাস অবস্থায় �কােনা নারী ইয়াওমনু নাহর (১০ই িযলহজ)-এর িদন 

জামারােত কঙ্কর িনেক্ষপ কের এবং চুল �ছঁেট �ফলেব, তখন ইহরােমর কারেণ তার জন্য যা িকছু িনিষদ্ধ 
িছল, �সগুেলা হালাল হেয় যােব, �যমন: সুগিন্ধ ও ইত্যািদ। তেব স্বামী হালাল হেব না যতক্ষণ না অন্যান্য 
পিবত্র নারীেদর মত �স হজ সম্পন্ন কের। এরপর যখন �স পিবত্র হেয় তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করেব, 

তখন তার জন্য স্বামীও হালাল হেয় যােব। 
অধ্যায় 

িযলহেজর ৮ তািরেখ হেজর ইহরাম বাঁধা ও িমনায় গমেনর 
হুকুম সম্পেক� । 

িযলহেজর অষ্টম িদন, যা ‘ইয়াওমতু তারিবয়া নােম পিরিচত, এ িদন মক্কায় হালাল হেয় অবস্থানরত 
এবং হজ করেত ইচ্ছকু মক্কার অিধবাসীেদর জন্য িনজ িনজ বাসস্থান �থেকই হেজর ইহরাম বাঁধা 

মসু্তাহাব। কারণ রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহাবীগণ রিদয়াল্লাহু আনহুম ‘আবতাহ’ 
নামক স্থােন অবস্থান কেরিছেলন এবং রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনেদ� েশ �সখান �থেকই 
হেজর ইহরাম �বেঁধিছেলন। িতিন তােদরেক কাবা ঘের িগেয় ইহরাম বাঁধেত বা ‘িমযাব’-এর িনকট �থেক 

ইহরাম বাঁধেত আেদশ কেরনিন। একইভােব িতিন তােদরেক িমনা যাওয়ার আেগ িবদায়ী তাওয়াফ 
করেত বেলনিন। যিদ এটি শরী‘আেতর  অংশ হেতা, তেব িতিন অবশ্যই তােদর এটি িশক্ষা িদেতন। 
প্রকৃত কল্যাণ �তা রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােম এবং তার সাহাবীেদর অনসুরণ করার 

মেধ্যই রেয়েছ। 
আর মসু্তাহাব হেচ্ছ হেজর ইহরাম বাঁধার সময় �গাসল করা ও পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন হওয়া, �যভােব �স 

মীকােতর কাছ �থেক ইহরাম বাঁধার সময় কেরেছ। আর তারা যখন হেজর জন্য ইহরাম বাঁধেব, তখন 
সুন্নত হেলা তারা �যাহেরর পূেব� বা পের (�য �কােনা সময়) ইয়াওমতু তারিবয়ার (৮ই িজলহজ)-�ত 
িমনার িদেক রওনা হেব এবং তারা অিধক পিরমােণ তালিবয়া পাঠ করেব, যতক্ষণ না জামারাতুল 

আকাবােত কঙ্কর িনেক্ষপ কের। তারা িমনায় �যাহর, আসর, মাগিরব, এশা ও ফজেরর সালাত আদায় 
করেব। সুন্নত হেলা, তারা প্রেত্যক সালাত তার িনধ�ািরত সমেয় কসর সহকাের আদায় করেব, তেব 

মাগিরব ও ফজর কসর করা যােব না। 
এেত মক্কাবাসী ও বাইেরর �লাকেদর মােঝ �কােনা পাথ�ক্য �নই; �কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী ও অন্যেদর িনেয় িমনায়, আরাফায় ও মযুদািলফায় কসর সহকাের সালাত আদায় 
কেরেছন এবং মক্কাবাসীেদর পূণ� সালাত আদােয়র িনেদ�শ �দনিন। যিদ তােদর জন্য পূণ� সালাত পড়া 

ওয়ািজব হেতা, তেব িতিন িনশ্চয়ই িবষয়টি তােদরেক স্পষ্টভােব জািনেয় িদেতন। 
তারপের আরাফার িদেন সূেয�াদেয়র পর হাজীগণ িমনা �থেক আরাফার িদেক গমন করেব। সুন্নাত হেচ্ছ 

যিদ সম্ভব হয়, তাহেল তারা সূয� ঢেল পড়া পয�ন্ত নািমরােত অবস্থান করেব, �যেহতু নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এমনটি কেরেছন। 

যখন সূয� ঢেল পড়েব, তখন সুন্নাহ হেচ্ছ- ইমাম বা তার প্রিতিনিধ মেঞ্চ দাঁিড়েয় একটি খুতবা িদেব যা 
এই িদেনর জন্য উপেযাগী হেব এবং পরবত� সমেয়র জন্যও। �স খুতবােত হাজীেদর উেদ্দেশ্য জািনেয় 
�দেব �য আজেকর িদেন ও পরবত�েত কী কী কাজ করা উিচত, আল্লাহর ভয় এবং তাওহীেদর কথা 

স্মরণ করােব, সমস্ত কােজর মেধ্য একিনষ্ঠতা এবং সততা বজায় রাখার কথা বলেব, আল্লাহর 
িনেষধাজ্ঞাগুিল �থেক সাবধান থাকেত বলেব, তােদরেক আল্লাহর িকতাব ও নবীর সুন্নাত অনসুরেণর 

73 সহীহ বখুারী (নং: ৩০৫), সহীহ মসুিলম (নং: ১২১১)। 
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জন্য উৎসািহত করেব, সব িবষেয় আল্লাহর আইন ও তাঁর নবীর ফয়সালা �মাতােবক িবচার করার 
আহ্বান জানােব। এরপর আসেরর সালাত ও �যাহেরর সালাতেক �যাহেরর ওয়ােক্ত এক আযান ও দইু 

ইকামােতর মাধ্যেম কসর কের একেত্র আদায় করেবন। �কননা এই কাজটি রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম কেরেছন। ইমাম মসুিলম জািবর রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র হাদীসটি বণ�না কেরেছন। 

তারপর হাজীরা আরাফােত অবস্থান করেব, আর সব জায়গাই মওেকফ (অবস্থানস্থল) হেব, তেব 
‘বাতেন উরানাহ’ নামক অংশটি বােদ। তােদর জন্য সম্ভব হেল িকবলামখুী হওয়া এবং জাবােল রহমেতর 

িদেক মখু কের দাঁড়ােনা উত্তম। যিদ তা সম্ভব না হয়, তেব িকবলার িদেক মখু কের দাঁড়ােনা এবং 
পাহােড়র িদেক না তাকােনাও যেথষ্ট। এই অবস্থায় হাজীর জন্য আল্লাহর িযিকর, দ‘ুআ ও অত্যন্ত 

িবনয়ীভােব থাকা মসু্তাহাব, এবং �স দ‘ুআ করেল দইু হাত উেত্তালন কের দ‘ুআ করেব। তদপুির যিদ 
‘লাব্বাইক’ পাঠ করা বা কুরআন �থেক িকছু পাঠ করা হয়, তা হেল �সটিও ভােলা। এই মহূুেত�  সবেচেয় 
�বিশ যা বলা উিচত তা হেলা: (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশািরকা লাহু, লাহুল মলুকু ওয়া লাহুল 

হামদ,ু ইয়ুহিয় 
ওয়া ইউিমতু ওয়াহুয়া আলা কুিল্ল শাইিয়ন কাদীর) “আল্লাহ ব্যতীত �কান প্রকৃত ইলাহ �নই, িতিন একক, 

যার �কান শরীক �নই, মািলকানা ও প্রশংসা তাঁরই, িতিন জীবন �দন, িতিনই মতুৃ্য �দন, আর িতিন 
সকল িকছুর উপের শিক্তমান।” �কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম �থেক এটি বিণ�ত হেয়েছ �য, 

িতিন বেলেছন: “সেব�াত্তম দ‘ুআ হেচ্ছ আরাফার িদেনর দ‘ুআ। আর সেব�াত্তম কথা যা আিম ও আমার 
পূেব�র নবীগণ কেরেছন, তা হেচ্ছ: “আল্লাহ ব্যতীত �কান প্রকৃত ইলাহ �নই, িতিন একক, যার �কান 

শরীক �নই, মািলকানা ও প্রশংসা তাঁরই, িতিন জীবন �দন, িতিনই মতুৃ্য �দন, আর িতিন সকল িকছুর 
উপের শিক্তমান।”74 িবশুদ্ধ সূেত্র বিণ�ত হেয়েছ �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: 

“আল্লাহর িনকেট সবেচেয় িপ্রয় কথা চারটি: সুবহানাল্লাহ, আলহামদিুলল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং 
আল্লাহু আকবার।”75 

সুতরাং একগ্রতা ও মেনােযােগর সােথ এই িযকরটি অিধক পিরমােণ করা উিচত। একইভােব 
শরী‘আতসম্মত  অন্যান্য িযকর ও দ‘ুআগুেলাও প্রিতটি সমেয় অিধক পিরমােণ করা উিচত, িবেশষত এই 
মহান িদেন ও এই স্থােন। এর মেধ্য বহু অথ�েবাধক িযকর ও দ‘ুআ বাছাই কের পড়েব, যার মেধ্য রেয়েছ: 

"‘সুবহানাল্লাহ্  ওয়া িবহামিদহী, সুবহানাল্লািহল আযীম’', অথ�: 
"আিম আল্লাহ্ তা’আলার প্রশংসাসহ তাঁর পিবত্রতা �ঘাষণা করিছ, মহান আল্লাহ্ অতীব পিবত্র।" { إلھ لا  

76الظالمین}([ من كنت إني سبحانك أنت إلا ]) “আপিন ছাড়া �কান সত্য ইলাহ �নই, আপিন অিত পিবত্র। 
িনশ্চয় আিম যািলমেদর অন্তভু� ক্ত িছলাম।”76 

"আল্লাহ ছাড়া �কােনা প্রকৃত ইলাহ �নই, আমরা �কবলমাত্র তাঁরই উপাসনা কির। তাঁর কােছই রেয়েছ 
অনগু্রহ, তাঁরই কােছই রেয়েছ িন‘আমাত আর সকল ভােলা প্রশংসাও তাঁরই জন্য িনিদ�ষ্ট। আল্লাহ ছাড়া 
�কােনা প্রকৃত ইলাহ �নই, আমরা তাঁর জন্যই দীনেক ইখলাস সহকাের পালন কির, যিদও কােফররা এটি 

পছন্দ না করুক।" * 
 আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত গুনাহ হেত বাঁচার �কান সামথ�্য �নই এবং �নক কাজ করার �কান শিক্তও 

�নই।77 

77 মসুিলম ইবন ুযুবােয়র রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র বণ�না কেরেছন (নং: ৫৯৪)। 

76 সূরা আিম্বয়া, আয়াত: ৮৭। 

75 এটি মসুিলম সামরুাহ ইবন ুজনুদবু রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র বণ�না কেরেছন (নং: 
২১৩৭)। 

74 িতরিমযী হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ৩৫৮৫)। 
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* { 78النار}([ عذاب وقنا حسنة، الآخرة وفي حسنة، الدنیا في آتنا ربنا ]). "�হ আমােদর রব, আপিন 

আমােদরেক দিুনয়ােত কল্যাণ িদন এবং আিখরােতও কল্যাণ িদন। আর আমােদরেক জাহান্নােমর আযাব 
�থেক রক্ষা করুন।"78 

* “�হ আল্লাহ! তুিম আমার দীনেক সংেশাধন কের দাও,  যা আমার সকল কেম�র িহফাযতকারী। তুিম 
আমার দিুনয়ােক সংেশাধন কের দাও, যার মেধ্য আমার জীবন-জীিবকা রেয়েছ এবং তুিম আমার 

আেখরাতেক সংেশাধন কের দাও, �যখােন আমার প্রত্যাবত� ন হেব। আর তুিম প্রিতটি কল্যােণর জন্য 
আমার হায়াতেক বািড়েয় দাও এবং খারাপ বা অকল্যাণ �থেক আমার জন্য মতুৃ্যেক স্বিস্তদায়ক কের 

দাও।”79 
* "আিম আল্লাহর কােছ আশ্রয় প্রাথ�না কির, কঠিন িবপদ, দঃুখজনক পিরণিত, মন্দ ভাগ্য, এবং শত্রুেদর 

হাস্যরস �থেক।"80 
* "�হ আল্লাহ, আিম আপনার কােছ আশ্রয় প্রাথ�না কির িচন্তা ও দঃুখ �থেক, আিম আপনার কােছ আশ্রয় 

প্রাথ�না কির অকম�ন্যতা ও অলসতা �থেক, আিম আপনার কােছ আশ্রয় প্রাথ�না কির কাপুরুষতা ও 
কৃপণতা �থেক, আিম আপনার কােছ আশ্রয় প্রাথ�না কির পাপ ও ঋেণর �বাঝা �থেক, এবং আিম আপনার 

কােছ আশ্রয় প্রাথ�না কির ঋেণর চাপ ও মানেুষর শাসেনর �শাষণ �থেক।"81 
* “�হ আল্লাহ! আিম আপনার কােছ আশ্রয় প্রাথ�না কির কুষ্ঠেরাগ, পাগলািম, �শ্বতেরাগ সহ সব ধরেনর 

কঠিন �রাগ �থেক।”82 
* �হ আল্লাহ, আিম আপনার কােছ দিুনয়া ও আিখরােত ক্ষমা ও সুস্থতা প্রাথ�না কির। 

* "�হ আল্লাহ, আিম আপনার কােছ আমার ধম�, পৃিথবী, পিরবার ও সম্পেদ ক্ষমা ও সুস্থতার প্রাথ�না 
কির।" 

* "�হ আল্লাহ, আমার �দাষ-ত্রুটিগুিল �গাপন করুন এবং আমার ভয় দরূীভূত করুন। �হ আল্লাহ, 
আমােক আমার সামেন, �পছেন, ডান ও বাম পােশ, উপর �থেক িহফাযত রাখুন এবং আপনার মিহমা 

িদেয় আিম আপনার কােছ আশ্রয় প্রাথ�না করিছ, �যন আিম নীচ �থেকও আক্রান্ত না হই।"83 
* “�হ আল্লাহ, আপিন আমার গুরুতর ও হালকা (গম্ভীর ও হাস্যরসপূণ�) গুনাহ, আমার ভুল ও ইচ্ছাকৃত 

অপরাধ—সবিকছুই ক্ষমা কের িদন। �হ আল্লাহ, আপিন আমােক ক্ষমা কের িদন আমার অতীত ও 
ভিবষ্যেতর গুনাহ, যা �গাপেন কেরিছ ও যা প্রকােশ্য কেরিছ, এবং যা আপিন আমার �চেয়ও ভােলা 

জােনন। আপিনই অগ্রসরকারী, আর আপিনই িপিছেয় �দওয়ার অিধকারী, আর আপিন সব িকছুর উপর 
ক্ষমতাবান।"84 

84 হাদীেসর একটি অংশ যা ইমাম মসুিলম আব ুমসূা আল-আশ‘আরী রিদয়াল্লাহু আনহু 
সূেত্র বণ�না কেরেছন (নং: ২৭১৯)। 

83 আব ুদাউদ ইবন ুউমার রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র বণ�না কেরেছন (নং: ৫০৭৪)। 

82 আব ুদাউদ আনাস রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ১৫৫৪) বণ�না কেরেছন। 

81 হাদীসটি এই শেব্দ আব ুউমামা আনসারী রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক সুনােন আব ুদাউেদ 
বিণ�ত হেয়েছ,  তেব "ঋণ ও পােপর �বাঝা" এই অংশটি �নই,  (নং: ১৫৫৪)। 

80 সহীহ বখুারী, আব ুহুরাইরাহ রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র ( নং: ৬৩৪৭)। 

79 আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র মসুিলম বণ�না কেরেছন (নং: ২৭২০)। 

78 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২০১। 
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* "�হ আল্লাহ, আিম আপনার কােছ  কােজ িস্থরতা ও সঠিক পেথর দঢ়ৃ সংকল্প প্রাথ�না করিছ। আিম 
আপনার িন‘আমােতর প্রিত কৃতজ্ঞতা ও সুন্দর ইবাদেতর তাওফীক কামনা করিছ। আিম আপনার 

কােছ একটি িবশুদ্ধ হৃদয় ও একটি সত্যবাদী িজহ্বা প্রাথ�না করিছ। আিম আপনার কােছ আপনার ইলেম 
থাকা কল্যাণ প্রাথ�না করিছ, আর আিম আপনার কােছ আশ্রয় চািচ্ছ আপনার ইলেম থাকা অকল্যাণকর 

িবষয় �থেক। আর আিম ক্ষমা চািচ্ছ এমন সব িবষেয় যা আপিন জােনন, িনশ্চয়ই আপিন অদেৃশ্যর 
সব�জ্ঞ।"85 

* "�হ আল্লাহ, নবী মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর রব! আপিন আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, 
আমার অন্তেরর �ক্রাধ দরূ কের িদন এবং যতিদন আমােদর জীিবত রাখেবন ততিদন আমােদর 

িবপথগামী িফতনা �থেক রক্ষা করেবন।"86 
* “�হ আল্লাহ! (আপিন) আকাশসমেূহর রব, যমীেনর রব, মহান ‘আরেশর রব, আমােদর রব ও প্রেত্যক 

বস্তুর রব। (�হ) শস্য-বীজ ও আঁটি িবদীণ�কারী, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন নািযলকারী, আিম 
আপনার িনকট এমন প্রেত্যক বস্তুর অিনষ্ট �থেক আশ্রয় প্রাথ�না কির, আপিন যার অগ্রভাগ (মাথা) ধের 
�রেখেছন। �হ আল্লাহ! আপিনই প্রথম আপনার পূেব� িকছুই �নই, আপিন সব�েশষ আপনার পের িকছুই 

�নই, আপিন সব িকছুর উপের আপনার উপের িকছুই �নই; আপিন সব�িনকেট, আপনার �চেয় িনকটবত� 
িকছু �নই, আপিন আমােদর সমস্ত ঋণ পিরেশাধ কের িদন এবং আমােদরেক অভাব �থেক মকু্ত 

করুন।”87 
* “�হ আল্লাহ, আমার আত্মােক তাকওয়া দান করুন, এবং তােক পিরশুদ্ধ করুন, আপিন �তা সেব�াত্তম 
পিরশুদ্ধকারী। আপিনই তার অিভভাবক ও পালনকত� া। �হ আল্লাহ, আিম আপনার কােছ অক্ষমতা ও 
অলসতা �থেক আশ্রয় চাই। আিম আপনার কােছ কাপুরুষতা, বাধ�ক্য ও কৃপণতা �থেক আশ্রয় চাই এবং 

আিম আপনার কােছ কবেরর শািস্ত �থেকও আশ্রয় চাই।88 
* “�হ আল্লাহ! আিম আপনার কােছ আত্মসমপ�ণ কেরিছ, আপনার উপর ঈমান এেনিছ, আপনার উপর 
ভরসা কেরিছ, আপনারই িদেক প্রত্যাবত� ন কেরিছ এবং আপনার জন্যই িবতক�  কেরিছ। আিম আপনার 

মিহমার আশ্রয় চাই �যন আপিন আমােক পথভ্রষ্ট না কেরন। আপিন ছাড়া �কােনা সত্য ইলাহ �নই। 
আপিন িচরঞ্জীব, িযিন কখেনা মতুৃ্যবরণ করেবন না, আর িজন ও মানষু সবাই মতুৃ্যবরণ করেব।”89 

* “�হ আল্লাহ! আিম আপনার কােছ আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান �থেক যা উপকাের আেস না, এমন অন্তর 
�থেক যা িবনীত হয় না, এমন আত্মা �থেক যা তৃপ্ত হয় না, এবং এমন দ‘ুআ �থেক যা কবলু করা হয় 

না।”90 

90 এটি যাইদ ইবন ুআরকাম রিদয়াল্লাহু আনহুর সূেত্র বিণ�ত হাদীেসর অংশ (নং: 
২৭২২), এর তাখরীজ পূেব� বণ�না করা হেয়েছ। 

89 সহীহ মসুিলম, ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমা হেত বিণ�ত (নং: ২৭১৭)। 

88 সহীহ মসুিলম, যাইদ ইবন ুআরকাম রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত (নং: ২৭২২)। 

87 সহীহ মসুিলম (নং: ২৭১৩), আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু হেত বিণ�ত। 

86 উমু্ম সালামাহ রিদয়াল্লাহু আনহা সূেত্র আহমাদ বণ�না কেরেছন (নং: খ. ৬/৩০১)। 

85 িতরিমযী শাদ্দাদ ইবন ুআউস রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র বণ�না কেরেছন (নং: ৩৪০৭)। 

 
26 



 
* “�হ আল্লাহ! আপিন আমােক দশু্চিরত্র, অসৎ কম�, কু-প্রবিৃত্ত ও �রাগ-ব্যািধ �থেক দেূর রাখুন।”91 

* “�হ আল্লাহ, আপিন আমােক সঠিক পথ �দখান এবং আমােক আমার নফেসর অিনষ্ট �থেক িহফাযত 
করুন।”92 

* “�হ আল্লাহ! আপিন আমােক আপনার হালাল দ্বারা হারাম �থেক বাঁিচেয় িদন এবং আপনার অনগু্রেহর 
মাধ্যেম আমােক অন্যেদর মখুােপক্ষী হওয়া �থেক মকু্ত করুন।”93 

* “�হ আল্লাহ! আিম আপনার িনকট �হদায়াত, তাকওয়া, অশ্লীলতা হেত পিবত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রাথ�না 
কির।”94 

* “�হ আল্লাহ! আিম আপনার িনকট িহদায়াত ও সঠিক পেথর প্রাথ�না কির।95 
* “�হ আল্লাহ, আিম আপনার কােছ প্রিতটি কল্যাণ প্রাথ�না করিছ, তা �হাক দ্রুত অথবা িবলিম্বত, যা 
আিম জািন এবং যা আিম জািন না। আর আিম আপনার আশ্রয় চাই সমস্ত অকল্যাণ �থেক—তা �হাক 

দ্রুত বা িবলিম্বত, যা আিম জািন এবং যা আিম জািন না।  
আিম আপনার িনকট �সই সমস্ত কল্যাণ প্রাথ�না করিছ, যা আপনার বান্দা ও নবী মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইিহ ওয়াসাল্লাম প্রাথ�না কেরিছেলন এবং আিম আপনার আশ্রয় চাই �সই সমস্ত অকল্যাণ �থেক, যা 
�থেক আপনার বান্দা ও নবী মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আশ্রয় �চেয়েছন। 

�হ আল্লাহ, আিম আপনার িনকট জান্নাত ও জান্নােতর �নকট্য লােভ সহায়ক সব কথা ও কাজ প্রাথ�না 
করিছ। আর আিম আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নাম �থেক এবং জাহান্নােমর িদেক িনেয় যাওয়ার সকল 

কথা ও কাজ �থেক। 
�হ আল্লাহ, আপিন আমার জন্য �য �কােনা ফয়সালা করুন না �কন, তা আমার জন্য কল্যাণময় কের 

িদন।”96 
* “আল্লাহ ছাড়া �কােনা সত্য  ইলাহ �নই, িতিন এক ও অিদ্বতীয়, তাঁর �কােনা অংশীদার �নই। রাজত্ব 
তাঁরই এবং সকল প্রশংসাও তাঁরই জন্য। িতিন জীবন দান কেরন এবং মতুৃ্য �দন। সকল কল্যাণ তাঁরই 

হােত, আর িতিন সবিকছুর উপর ক্ষমতাবান। 
পিবত্র মহান আল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া �কােনা সত্য ইলাহ �নই। আল্লাহ 

সব�েশ্রষ্ঠ। আর মহান ও পরাক্রমশালী,  আল্লাহ ছাড়া �কােনা শিক্ত ও সামথ�্য �নই।”97 
 “�হ আল্লাহ! আপিন মহুাম্মােদর ওপর এবং মহুাম্মােদর  বংশধরেদর ওপর রহমত বষ�ণ করুন, �যরূপ 
আপিন ইবরাহীম এবং ইবরাহীেমর বংশধরেদর ওপর রহমত বষ�ণ কেরেছন। িনশ্চয়ই আপিন অিত 
প্রশংিসত, অত্যন্ত ময�াদার অিধকারী। �হ আল্লাহ! মহুাম্মাদ ও মহুাম্মােদর বংশধরেদর ওপর �তমিন 

97 বখুারী, উবাদাহ ইবনসু সািমত রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ১১৫৪) বণ�না কেরেছন। 

96 ইবন ুমাযাহ, আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা সূেত্র (নং: ৩৮৪৬) বণ�না কেরেছন। 

95 মসুিলম, আলী রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র বণ�না কেরেছন (নং: ২৭২৫)। 

94 আবু্দল্লাহ ইবন ুমাসউদ রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র মসুিলম বণ�না কেরেছন (নং: ২৭২১)। 

93 আলী রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র িতরিমযী বণ�না কেরেছন (নং: ৩৫৬৩)। 

92 সুনােন িতরিমিয, ইমরান ইবন ুহুসাইন সূেত্র বিণ�ত (নং: ৩৪৮৩)। 

91 িতরিমযী, িযয়াদ ইবন ুআলাকাহ সূেত্র, িতিন তার চাচা �থেক বণ�না কেরেছন (নং: 
৩৫৯১)। 
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বরকত দান করুন �যমিন আপিন বরকত দান কেরেছন ইবরাহীম এবং ইবরাহীেমর বংশধরেদর ওপর। 

িনশ্চয়ই আপিন অিত প্রশংিসত, অিত ময�াদার অিধকারী।” ..98 
* { نَا نْیَا فِي آتِنَا رَبَّ ارِ} عَذَابَ وَقِنَا حَسَنَةً الآْخِرَةِ وَفِي حَسَنَةً الدُّ 99([ النَّ ]) “�হ আমােদর রব, আপিন আমােদরেক 
দিুনয়ােত কল্যাণ িদন এবং আিখরােতও কল্যাণ িদন। আর আমােদরেক জাহান্নােমর আযাব �থেক রক্ষা 

করুন।”99 
এই ময�াদাপূণ� অবস্থােন হাজীেদর জন্য পূেব� উেল্লিখত িযিকর ও দ‘ুআ বারবার পড়া মসু্তাহাব। এছাড়াও 
অনরুূপ অন্যান্য িযিকর, দ‘ুআ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর প্রিত দরূদ পাঠ করা উত্তম। 
হাজীেদর উিচত দ‘ুআেত আগ্রহ ও আন্তিরকতা প্রকাশ করা, আল্লাহর কােছ দিুনয়া ও আিখরােতর কল্যাণ 
প্রাথ�না করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন �কােনা দ‘ুআ করেতন, তখন িতনবার কের তা 

পুনরাবিৃত্ত করেতন। কােজই তার এই সুন্নাত অনসুরণ করা সেব�াত্তম। 
এই িদেন একজন মসুিলেমর উিচত আল্লাহর সামেন িবনত থাকা, িনেজেক নম্র ও িবনম্র রাখা, তাঁর 

সমু্মেখ িনেজেক আত্মসমপ�ণ করা, ভীত-সন্ত্রস্ত হেয় তাঁর করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা এবং তাঁর শািস্ত 
ও অসেন্তাষ �থেক ভয় পাওয়া। িনেজর আমল িনেয় আত্মমলূ্যায়ন করা এবং আন্তিরক তওবা নবায়ন 
করাও একান্ত প্রেয়াজনীয় িবষয়। কারণ, এটি এক মিহমািন্বত িদন ও িবশাল সমােবশ, �যখােন আল্লাহ 
তাঁর বান্দােদর প্রিত িবেশষ অনগু্রহ কেরন, �ফেরশতােদর সামেন তােদর িনেয় গব� কেরন এবং িবপুল 

সংখ্যক মানষুেক জাহান্নাম �থেক মিুক্ত �দন। শয়তানেক এ িদেন সবেচেয় অপদস্থ, লাি�ত ও দবু�ল �দখা 
যায়। বদেরর িদেনই শুধুমাত্র তােক এর �চেয়ও �বিশ অপমািনত ও পরািজত হেত হেয়িছল। কারণ, �স 

আল্লাহর সীমাহীন অনগু্রহ, বান্দােদর প্রিত তাঁর দয়া ও প্রচুর মিুক্তর �ঘাষণা �দেখ হতাশ হেয় পেড়। 
সহীহ মসুিলেম, আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা হেত বিণ�ত, িতিন বেলন �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 

সাল্লাম বেলেছন: “আরাফার িদন অেপক্ষা এমন �কােনা িদন �নই, �যিদন আল্লাহ সব�ািধক �বিশ সংখ্যায় 
বান্দােক জাহান্নাম �থেক মকু্ত কেরন। এ িদন িতিন (বান্দার) িনকটবত� হন, অতপর তােদর সম্পেক�  

িফিরশতােদর িনকট �গৗরব কের বেলন, তারা কী চায়?”100 
অতএব মসুিলমেদর উিচত আল্লাহর সামেন িনেজেদর ভােলা আমল প্রদশ�ন করা, শয়তানেক অপমািনত 
করা এবং তােক দঃুিখত করা তথা: অিধক পিরমােণ আল্লাহর িযিকর, দ‘ুআ, অনেুশাচনা ও ক্ষমা প্রাথ�না 
করা এবং সমস্ত গুনাহ ও ভুল-ত্রুটির জন্য আন্তিরক তাওবা করার মাধ্যেম । হাজীরা এ মিহমািন্বত স্থােন 
সূয�াস্ত পয�ন্ত আল্লাহর িযিকর, দ‘ুআ ও কাকুিত-িমনতীেত ব্যস্ত থাকেবন। অতঃপর সূয�ােস্তর পর তারা 
মযুদািলফার িদেক শান্ত ও ধীরিস্থরভােব রওনা হেবন এবং �বিশ পিরমােণ তালিবয়া পড়েবন। প্রশস্ত 

স্থােন �পৗঁছেল গিত িকছুটা বাড়ােবন, �যমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম কেরেছন। তেব সূয�ােস্তর 
আেগ আরাফা �থেক প্রস্থান করা �বধ নয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সূয�াস্ত পয�ন্ত 

অবস্থান কেরেছন এবং বেলেছন: "আমার �থেক �তামােদর হেজর িবধান গ্রহণ কেরা।"101 
অতঃপর যখন তারা মযুদািলফায় �পৗঁছােব, তখন �সখােন তারা মাগিরব িতন রাক‘আত এবং এশা দইু 

রাক‘আত একেত্র আদায় করেব, একবার আযান ও দইুবার ইকামেতর মাধ্যেম, ঠিক �যমন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম কেরেছন। তারা মযুদািলফায় মাগিরেবর সময় �পৗঁছাক বা এশার সমেয়র 

পর, উভয় অবস্থায়ই এভােব নামায আদায় করেব। 
অেনক সাধারণ মানষু মযুদািলফায় �পৗঁছার পরই, সালাত আদােয়র আেগই, জামারার জন্য কঙ্কর সংগ্রহ 

কের এবং তােদর অেনেকই মেন কের এটি শরীয়তসম্মত। অথচ এটি একটি ভুল ধারণা, যার �কােনা 
িভিত্ত �নই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মযুদািলফা �থেক িমনা যাওয়ার পরই কঙ্কর সংগ্রহ 

101 প্রাগুক্ত। 

100 সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৪৮), আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহার হাদীস। 

99 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২০১। 

98 বখুারী, কা‘ব ইবন ুউজরাহ রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ৩৩৭০) বণ�না কেরেছন। 

 
28 



 
করেত বেলেছন, এর আেগ নয়। বস্তুত, �য �কােনা জায়গা �থেক কঙ্কর সংগ্রহ করেলই তা যেথষ্ট হেব; 

শুধু মযুদািলফা �থেকই সংগ্রহ করেত হেব—এমন �কােনা বাধ্যবাধকতা �নই। বরং িমনা �থেকও কঙ্কর 
সংগ্রহ করা জািয়য। সুন্নাত হেলা, িযলহেজ্জর ১০ তািরেখ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়ামাল্লােমর 

অনসুরেণ সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করা, যা িদেয় জামরাতুল আকাবােক িনেক্ষপ করেত হেব। আর বাকী 
িতন িদেন প্রিতিদন ২১টি কঙ্কর সংগ্রহ কের িতনটি জামারার উেদ্দেশ্য িনেক্ষপ করেত হেব। 

কঙ্করগুিল ধুেয় �নওয়া সুন্নাত নয়; বরং না ধুেয়ই িনেক্ষপ করেত হেব, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ এটি কেরনিন। এছাড়াও আেগ ব্যবহার করা কঙ্কর পুনরায় িনেক্ষপ করেব 

না। 
হাজীেক এই রােত মযুদািলফায় রাতযাপন করেত হেব। তেব নারীেদর, িশশুেদর এবং শারীিরকভােব 

দবু�লেদর জন্য �শষ রােত িমনার িদেক রওনা �দওয়ার অনমুিত রেয়েছ, �যমনটি আেয়শা ও উমু্ম সালামা 
রিদয়াল্লাহু আনহুমা সহ অন্যেদর হাদীেস উেল্লখ রেয়েছ। অন্য হাজীেদর �ক্ষেত্র মযুদািলফায় রাতযাপন 

করা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ�। তারা ফযেরর সালাত আদায় কের মাশ‘আরুল হারােমর কােছ িগেয় িকবলামখুী 
হেয় দাঁড়ােব এবং �ভার হওয়ার আগ পয�ন্ত অিধক পিরমােণ আল্লাহর িযিকর, তাকবীর ও দ‘ুআ করেত 
থাকেব। এখােন দ‘ুআ করার সময় হাত �তালা মসু্তাহাব। হাজীরা মযুদািলফার �য �কােনা স্থােন দাঁড়ােল 

তা যেথষ্ট হেব, মাশ‘আরুল হারােমর িনকট যাওয়া বা এর উপর ওঠা তােদর জন্য আবশ্যক নয়। 
�কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: "আিম এখােন অবস্থান করিছ, তথা: মাশ‘আরুল 

হারােমর কােছ, আর পুেরা মযুদািলফাই অবস্থােনর স্থান।"102 এটি মসুিলম তার সহীহ গ্রেন্থ বণ�না 
কেরেছন। আর (جمع) বলেত মযুদািলফােক �বাঝােনা হেয়েছ। 

পিরষ্কার �ভার হেয় �গেল তারা সূেয�াদেয়র আেগই িমনা অিভমেুখ রওনা হেব এবং পিথমেধ্য �বিশ �বিশ 
তালিবয়া পাঠ করেব। আর যখন তারা ‘মহুাসসার’ উপত্যকায় �পৗঁছােব, তখন সামান্য দ্রুত চলা 

মসু্তাহাব। 
যখন হািজরা িমনায় �পৗঁছােব, তখন তারা জামারাতুল আকাবার কােছ �পৗঁেছ তালিবয়া পড়া বন্ধ 

করেব। এরপর তারা জামারাতুল আকাবায় �পৗঁেছ পরপর সাতটি কঙ্কর িনেক্ষপ করেব। প্রিতটি কঙ্কর 
িনেক্ষেপর সময় হাত উঁচু করেব এবং তাকবীর বলেব। মসু্তাহাব হেলা, কঙ্কর িনেক্ষপ করার সময় বাতেন 

ওয়াদী  �থেক িনেক্ষপ করেব, কাবা তােদর বাম পােশ এবং িমনা ডান পােশ থাকেব; �কননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এমন কেরেছন। তেব অন্য িদক �থেক িনেক্ষপ করেলও তা সহীহ হেব, 

যিদ কঙ্কর িনিদ�ষ্ট স্থােন িগেয় পেড়। আর শত�  হেলা, কঙ্করটি লক্ষ্যস্থেল পড়েত হেব; তেব �সখােন 
স্থায়ীভােব থাকেত হেব এমন �কােনা শত�  �নই। যিদ কঙ্কর লক্ষ্যস্থেল িগেয় পেড় এবং পের �সখান �থেক 
�বিরেয় যায়, তবওু তা যেথষ্ট হেব। অিধকাংশ আেলেমর বক্তব্য �থেক এটি স্পষ্ট, এবং ইমাম নববী 
রিহমাহুল্লাহ তাঁর শারহুল মহুাযযাব গ্রেন্থ এ মত ব্যক্ত কেরেছন। জামারােতর জন্য ব্যবহৃত কঙ্কেরর 
আকার হেব খাযফ (িনেক্ষেপর উপেযাগী �ছাট পাথর)-এর মেতা, যা সাধারণত �ছালার দানার �চেয় 

সামান্য বড় হয়। 
এরপর কঙ্কর িনেক্ষপ করার পর হাজী তার কুরবািনর পশু যবাই করেব। যবাই করার সময় মসু্তাহাব 

হেলা এই দ‘ুআ পড়া: "িবসিমল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা হাযা িমনকা ওয়ালাকা"। অথ�: 
"আল্লাহর নােম যবাই করিছ, আল্লাহ মহান, �হ আল্লাহ! এটি আপনার পক্ষ �থেক এবং আপনারই জন্য।” 

কুরবািনর পশুেক িকবলার িদেক মখু কের রাখা সুন্নত। 
উট কুরবানী করার সুন্নত পদ্ধিত হেলা: তােক দাঁড় কিরেয় রাখা এবং তার বাঁ পােয়র হাঁটু বাঁধা, 
তারপর নহর করা (গলার িনেচর অংেশ বশ�া বা ছুির প্রেবশ করােনা)। আর গরু, ছাগল ও �ভড়া 

কুরবানী করেল তা বাঁ কােত শুইেয় যবাই করা সুন্নাত। 
যিদ �কউ িকবলার িদেক না িফিরেয় কুরবানী কের, তাহেল �স সুন্নাত পিরত্যাগ করল, তেব তার 

কুরবানী সহীহ হেয় যােব। কারণ, যবাইেয়র সময় পশুেক িকবলার িদেক িফরােনা সুন্নাত, ওয়ািজব 
নয়। 

102 মসুিলম, জািবর ইবন ুআবু্দল্লাহ রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ১২১৮) বণ�না 
কেরেছন। 
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মসু্তাহাব হেলা, কুরবািনর মাংেসর িকছু অংশ িনেজ খাওয়া, িকছু অংশ উপহার �দওয়া এবং িকছু অংশ 

গিরবেদর মােঝ সদকা করা। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন: { الْفَقِیرَ} الْبَائِسَ وَأطَْعِمُوا مِنْھَا فَكُلوُا  
])103 ]) “সুতরাং �তামরা তা �থেক খাও এবং দঃুস্থ, দিরদ্রেক খাওয়াও।”103 কুরবািনর সময়সীমা 

িবশুদ্ধ মত অনযুায়ী, িযলহেজ্জর ১০ তািরখ (ইয়াওমনু নাহর) �থেক শুরু হেয় �শষ হয় তাশরীেকর 
তৃতীয় িদেনর (১৩ তািরখ) সূয�াস্ত পয�ন্ত। অথ�াৎ, �মাট চার িদন কুরবানী করার সুেযাগ রেয়েছ, ঈেদর 

িদনসহ পরবত� িতন িদন। 
কুরবািনর পশু যবাই করার পর হাজীেক চুল মণু্ডন (হালক) করেত বা �ছাট (কসর) করেত হয়। তেব 
চুল মণু্ডন করাই উত্তম, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িতনবার মণু্ডনকারীেদর জন্য রহমত 

ও ক্ষমার দ‘ুআ কেরেছন, আর �ছাট  বা কসরকারীেদর জন্য একবার।  
শুধুমাত্র মাথার িকছু অংশ �থেক চুল �কেট �নয়া যেথষ্ট নয়; বরং পুেরা মাথা �থেক চুল �ছাট করেত 

হেব, �যমনটি মণু্ডন করার �ক্ষেত্র হয়। তেব নারীেদর জন্য চুল মণু্ডন নয়, বরং প্রিতটি িবনিুন বা চুেলর 
�গাছা �থেক এক আঙুল পিরমাণ বা তার �চেয় কম পিরমাণ কাটা সুন্নাত। 

জামারােয় আকাবায় কংকর িনেক্ষপ এবং মাথা মণু্ডােনা বা চুল ছাঁটার পর ইহরােমর কারেণ হারাম 
হওয়া সবিকছু মহুিরেমর জন্য হালাল হেয় যায়, তেব স্ত্রীর সেঙ্গ িমলন ব্যতীত। এেক "প্রথম তাহাল্ললু" বা 
“প্রথম হালাল হওয়া” বলা হয়। এই হালাল হওয়ার পর সুন্নাহ হেলা সুগিন্ধ ব্যবহার করা এবং মক্কার িদেক 

রওনা হওয়া, যােত তাওয়ােফ ইফাদ্বা করা যায়। আেয়শা রািদয়াল্লাহু আনহা �থেক বিণ�ত: “আিম 
রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক তার ইহরােমর জন্য ইহরােম প্রেবেশর আেগ সুগিন্ধ লািগেয় 
িদতাম এবং হালাল হওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার আেগও অনরুূপ করতাম।”104 সহীহ বখুারী 

ও সহীহ মসুিলম। 
এই তাওয়াফেক বলা হয় "তাওয়ােফ ইফাদ্বা" বা "তাওয়ােফ িযয়ারাহ"। এটি হেজর অন্যতম রুকন (মলূ 
স্তম্ভ), যা সম্পন্ন না করেল হজ পূণ� হয় না। এ সম্পেক�  আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { وَلْیُوفوُا تَفَثَھُمْ لْیَقْضُوا ثُمَّ  

فوُا نُذُورَھُمْ وَّ 105([ الْعَتِیقِ} بِالْبَیْتِ وَلْیَطَّ ]) “তারপর তারা �যন তােদর অপিরচ্ছন্নতা দরূ কের এবং তােদর 
মানত পূণ� কের আর তাওয়াফ কের প্রাচীন ঘেরর।”105 

তাওয়ােফ ইফাদ্বা �শষ করার পর মাকােম ইবরাহীেমর �পছেন দইু রাকাত সালাত আদায় করেত হেব। 
এরপর যিদ �কউ তামাতু্ত হজ আদায়কারী হয়, তাহেল �স সাফা ও মারওয়ার মােঝ সায়ী করেব। এটা 

তার হেজর সায়ী আর প্রথম সায়ী তার উমরাহর সায়ী িছল। 
আিলমেদর িবশুদ্ধ মত অনযুায়ী এেক্ষেত্র তার জন্য একটি সায়ী যেথষ্ট হেব না; �যেহতু এ ব্যাপাের 

আেয়শা রিদয়াল্লাহু আনহার হাদীস রেয়েছ, িতিন বেলেছন: “আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লােমর সােথ �বর হলাম” এরপের িতিন উক্ত হাদীসটি িবস্তািরত উেল্লখ কেরেছন, যার একটি অংশ 

হেচ্ছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “যার সােথ কুরবািনর পশু থােক, �স �যন হেজর 
সেঙ্গ উমরাহ িমিলেয় ইহরাম বাঁেধ, তারপর �স উভয় ইহরাম �থেক মকু্ত হেব না, যতক্ষণ না উভেয়র 

কায�ািদ সম্পন্ন হয়।” ... এমনিক িতিন এ পয�ন্ত বেলেছন: “যারা উমরাহর জন্য ইহরাম �বেঁধিছল, তারা 
কাবা ঘর তাওয়াফ করেলন এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ী করেলন, তারপর হালাল হেলন। এরপের িমনা 

�থেক িফের এেস তারা তােদর হেজ্জর জন্য আেরকটি তাওয়াফ করেলন।”106 এটি বখুারী ও মসুিলম 
বণ�না কেরেছন। 

যারা উমরাহর জন্য ইহরাম �বেঁধিছল, তােদর সম্পেক�  আেয়শা রিদয়াল্লাহু আনহার এই কথার মাধ্যেম 
"এরপের িমনা �থেক িফের এেস তারা তােদর হেজ্জর জন্য আেরকটি তাওয়াফ করেলন।" সবেচেয় িবশুদ্ধ 

106 সহীহ বখুারী (নং: ১৫৫৬), সহীহ মসুিলম (নং: ১২১১)। 

105 সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৯। 

104 সহীহ বখুারী (নং: ১৫৩৯) ও মসুিলম (নং: ১১৮৯)। 

103 সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৮। 
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মতানসুাের, িতিন এেত সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ীেক �বাঝােত �চেয়েছন। আর যারা বেলেছন, 
িতিন এখােন তাওয়ােফ ইফাদ্বা �বাঝােত �চেয়েছন, তােদর মত সঠিক নয়। কারণ, তাওয়ােফ ইফাদ্বা 
সবার জন্য একটি আবিশ্যক রুকন এবং তারা সবাই তা সম্পন্ন কেরেছ। বরং এখােন উেদ্দশ্য হেলা যা 
�কবলমাত্র ‘তামাতু্ত’ আদায়কারীেদর জন্য প্রেযাজ্য, অথ�াৎ িমনা �থেক িফের এেস সাফা ও মারওয়ার 
মেধ্য পুনরায় সায়ী করা, যা তােদর হজ সমূ্পণ� করার অংশ। আল্লাহর প্রশংসা �য, এটি সুস্পষ্ট, এবং 

অিধকাংশ আিলেমর মতও এটাই। 
এ িবষেয়র সঠিকতা প্রমাণ কের ‘সহীহ বখুারী’ গ্রেন্থ িনশ্চয়তার সােথ ম‘ুআল্লাক রূেপ বিণ�ত একটি 

বণ�নাও, �যখােন ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমােক হেজ্জ তামাতু্ত সম্পেক�  িজজ্ঞাসা করা হেল, িতিন 
বেলিছেলন: “আনসার ও মহুািজর সাহাবীগণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর স্ত্রীগণ ইহরাম 
বাঁধেলন, আর আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কােত �পৗঁছােল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলন: �তামরা হেজর ইহরামেক ‘উমরাহেত পিরবত� ন কের নাও। তেব যারা কুরবানীর 

পশুর গলায় মালা ঝুিলেয়েছ, তােদর কথা িভন্ন। অতঃপর আমরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা 
মারওয়ােত সায়ী করলাম। এরপর স্ত্রীেদর কােছ আসলাম (িমিলত হলাম) এবং সাধারণ কাপড় পিরধান 

করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন: �য ব্যিক্ত কুরবানীর জন্য উপিস্থত করার 
উেদ্দেশ্য পশুর গলায় মালা পিরেয়েছ, পশু কুরবানীর স্থােন না �পৗঁছা পয�ন্ত �স হালাল হেত পারেব না। 

এরপর িযলহজ মােসর আট তািরখ িবকােল আমােদরেক হেজর ইহরাম বাঁধার িনেদ�শ �দন। যখন 
আমরা হেজর সকল কায� �শষ কের বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী কের অবসর 

হলাম।”107 উিদ্দষ্ট িবষয়টি সমাপ্ত হেলা, এবং এটি স্পষ্টভােব প্রমাণ হেলা �য, তামাতু্ত হজ আদায়কারী 
দইুবার সায়ী করেব। আল্লাহই সব�জ্ঞ। 

আর মসুিলম �য হাদীসটি জািবর রািদয়াল্লাহু আনহু �থেক বণ�না কেরেছন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ শুধুমাত্র একবারই সাফা ও মারওয়া’র মেধ্য সায়ী কেরেছন।”108 

তােদর প্রথম তাওয়াফটি �সই সাহাবীেদর জন্য �বাঝােনা হেয়েছ, যারা হাদী (কুরবািনর পশু) সেঙ্গ িনেয় 
এেসিছেলন; কারণ তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সেঙ্গ ইহরাম অবস্থায়ই �থেক 

িগেয়িছেলন, যতক্ষণ না তারা হজ ও উমরাহ উভয় �থেকই একসেঙ্গ মকু্ত হেলন। আর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম হজ ও উমরাহ উভেয়র িনয়েত ইহরাম �বেঁধিছেলন এবং যারা হাদী সেঙ্গ এেনিছল 

তােদরেক িতিন িনেদ�শ িদেয়িছেলন �য, তারা �যন হজ ও উমরাহ উভেয়র জন্য ইহরাম বাঁেধ এবং 
একসেঙ্গ মকু্ত না হওয়া পয�ন্ত হালাল না হয়। হজ ও উমরাহ একসেঙ্গ আদায় করা ব্যিক্ত (িকরান হজ 

আদায়কারী)-এর জন্য শুধু একটি মাত্র সায়ী যেথষ্ট, �যমনটি জািবর রিদয়াল্লাহু আনহু বিণ�ত হাদীস ও 
অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমািণত হেয়েছ। 

এভােব �য শুধু হজ (ইফরাদ) পালন করেবন এবং হেজর ইহরাম অবস্থায় নহেরর িদন পয�ন্ত থাকেবন, 
তার জন্য একটি সায়ী করা  যেথষ্ট। সুতরাং িযিন িকরান আদায়কারী (হজ এবং উমরাহ একসােথ  

আদায়কারী) এবং মফুিরদ (শুধু হজ আদায়কারী) তারা, পিবত্র ভূিমেত প্রেবেশর সময় (তাওয়ােফ কুদমু) 
সায়ী করেল তা তাওয়ােফ ইফাদ্বাহর পের আেরকটি সায়ী না করেলও হেব।  এটি আেয়শা, ইবন ুআব্বাস 

এবং জািবেরর হাদীসগুিলর মেধ্য সমন্বয় িবধান কের, যােত সমস্ত হাদীেসর উপের আমল করা সম্ভব 
হয়। 

এবং এই সমন্বেয়র পেক্ষ আরও একটি দিলল হেলা �য, আেয়শা ও ইবন ুআব্বােসর হাদীস দটুি সহীহ এবং 
এেত মতুামািত্ত‘ (িযিন উমরাহ কের হেজর জন্য হালাল হেয়েছন) তার জন্য িদ্বতীয়বার সায়ী করার 

িবষয়টি প্রমািণত হেয়েছ। অন্যিদেক জািবেরর হাদীেসর বািহ্যক অথ� এটিেক নাকচ কেরছ, িকন্তু উসূললু 
িফকহ (িফকেহর মলূনীিত) ও মসু্তালাহুল হাদীস (হাদীেসর পিরভাষা)-এর মলূনীিত অনযুায়ী িনয়ম হেচ্ছ: 

“সাব্যস্ত িবষয় নাকেচর উপের প্রাধান্য পায়।” আল্লাহই সেত্যর পথপ্রদশ�ক, আর আল্লাহ ছাড়া কারও 
শিক্ত ও সামথ�্য �নই। 

108 সহীহ মসুিলম (নং: ১২১৫)। 

107 সহীহ বখুারী (নং: ১৫৭২)। 
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অধ্যায় 

কুরবািনর িদেন হাজীর জন্য সেব�াত্তম করণীয় সংক্রান্ত আেলাচনা 
হাজীর জন্য উত্তম হেলা কুরবািনর িদন চারটি আমলেক িনেম্নাক্ত ক্রমানসুাের সম্পন্ন করা: ০১. প্রথেম 

জামারােয় আকাবায় কংকর িনেক্ষপ করা, ০২.  
তারপর হাদী (কুরবািনর পশু) জবাই করা, ০৩. এরপর চুল মনু্ডােনা বা �ছঁেট �ফলা এবং ০৪. সবেশেষ 
কা‘বায় িগেয় তাওয়ােফ ইফাদ্বাহ সম্পন্ন করা আর তামাতু্ত হাজীেক এরপর সায়ীও করেত হেব। ইফরাদ 

ও িকরান আদায়কারী হাজীগণ যিদ তাওয়ােফ কুদেূমর সেঙ্গ সায়ী না কের থােকন, তাহেল তােদরও 
তাওয়ােফর পর সায়ী করেত হেব। 

যিদ �কউ এই ক্রম পিরবত� ন কের, তেব তাও �বধ হেব, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ 
ব্যাপাের ছাড় িদেয়েছন। এমনিক �কউ যিদ সায়ীেক তাওয়ােফর আেগ কের �ফেল, তাও অনেুমািদত। এ 

প্রসেঙ্গ এক সাহাবী বণ�না কেরেছন: "�সিদন (১০ই িজলহজ) �য ব্যিক্তই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লামেক আেগ অথবা পের করার ব্যাপাের িজেজ্ঞস কেরিছেলন, িতিন তােকই বেলিছেলন: “কেরা, 
�কান সমস্যা �নই।”109 তাছাড়া এটি �যেহতু ভুেল ও অজ্ঞতার কারেণ ঘেট �যেত পাের, তাই এটি উক্ত 

সাধারণ িবধােনর অন্তভু� ক্ত হওয়া জরুির। কারণ এেত সহজতা ও সুিবধার িদকটি রেয়েছ। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক এটা সাব্যস্ত হেয়েছ �য, তােক তাওয়ােফর আেগ সায়ী করা 
সম্পেক�  িজজ্ঞাসা করা হেল, িতিন বেলিছেলন: “�কান সমস্যা �নই।”110 এটি আব ুদাউদ উসামা ইবন ু

শারীক সূেত্র সহীহ সনেদ বণ�না কেরেছন। এেত �কােনা সেন্দহ ছাড়াই উক্ত িবষয়টির সাধারণ িবধােনর 
অন্তভু� ক্ত হওয়া স্পষ্ট হেয়েছ। আল্লাহই তাওফীক দাতা। 

�য কাজগুেলা সম্পন্ন করেল হািজ পূণ�রূেপ ইহরামমকু্ত হন, �সগুেলা হেলা িতনটি: (১) জামরােয় 
আকাবােত কঙ্কর িনেক্ষপ (২) মাথা মণু্ডােনা বা চুল ছাঁটা, এবং (৩) তাওয়ােফ ইফাদ্বা করা ও পের সায়ী 
সম্পন্ন করা, �যমনটি পূেব� উেল্লখ করা হেয়েছ। যিদ হািজ এই িতনটি কাজ সম্পন্ন কেরন, তেব তার 
জন্য সবিকছু হালাল হেয় যােব, যা ইহরােমর কারেণ িনিষদ্ধ িছল: নারী, সুগিন্ধ ও অন্যান্য িবষয়সহ। 
আর যিদ িতিন এর মেধ্য দটুি কাজ কেরন, তেব তার জন্য সবিকছু হালাল হেয় যােব, তেব স্ত্রীেদর সেঙ্গ 

সম্পক�  স্থাপন ছাড়া। এটিেক বলা হয়: "প্রথম পয�ােয়র ইহরাম মিুক্ত"। 
হািজর জন্য যমযেমর পািন পান করা, তা পয�াপ্ত পিরমােণ পান কের তৃপ্ত হওয়া এবং কল্যাণকর �য 
�কােনা দ‘ুআ করা মসু্তাহাব। এবং "যমযেমর পািন �য জন্য পান করা হয়, তা �স উেদ্দেশ্যই হয়।"111 
�যমন সহীহ মসুিলেম আব ূযার রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত হেয়েছ �য: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লাম যমযেমর পািন সম্পেক�  বেলেছন: “এটি এমন খাদ্য যা খাদ্যরূেপ �দওয়া হেয়েছ।”112 আব ু

দাউদ আেরা বিৃদ্ধ কেরেছন: “এবং তা �রােগর িচিকৎসা।” (113 

113 অথ�্যাৎ: আব ুদাউদ আত-ত্বয়ািলসী, িতিন আব ুযর রিদয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম 
গ্রহেণর ঘটনার মেধ্য একই হাদীস বণ�না কেরেছন। �দখুন: আব ুদাউদ আত-ত্বয়ািলসীর 
মসুনাদ, (১/৩৬৪), (নং: ৪৫৯)। 

112 মসুিলম (নং: ২৪৭৩)। 

111 ইবন ুমাজাহ, জািবর ইবন ুআবু্দল্লাহ রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র বিণ�ত হেয়েছ (নং: 
৩০৬২)। 

110 িতিন হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ২০১৫)এ। 

109 বখুারী, আবু্দল্লাহ ইবন ুআমর ইবনলু আস সূেত্র (নং: ৮৩), মসুিলম (নং: ১৩০৬)। 
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তাওয়ােফ ইফাদ্বাহ ও যােদর ওপর সায়ী ওয়ািজব তারা সায়ী সম্পন্ন করার পর হাজীগণ িমনােত িফের 
যােবন এবং �সখােন িতন িদন িতন রাত অবস্থান করেবন। এ সময় তারা প্রিতিদন সূয� ঢেল যাওয়ার 

পর িতনটি জামারায় কঙ্কর িনেক্ষপ করেবন, এবং এেত ধারাবািহকতা বজায় রাখা আবশ্যক। 
এেক্ষেত্র প্রথেম প্রথম জামারায়, যা মসিজেদ খাইেফর িনকটবত�, সাতটি কঙ্কর এেকর পর এক িনেক্ষপ 
করেবন। প্রিতটি কঙ্কর িনেক্ষেপর সময় িতিন হাত উঁচু করেবন। এরপর সুন্নত হেলা, িতিন িকছুটা 

িপিছেয় এেস জামারােক বাম পােশ �রেখ িকবলামখুী হেবন, উভয় হাত উেত্তালন কের �বিশ �বিশ দ‘ুআ ও 
িবনয়সহ প্রাথ�না করেবন। 

তারপর িতিন প্রথম জামারার মেতাই িদ্বতীয় জামারায় কঙ্কর িনেক্ষপ করেবন। এরপর সুন্নাত হেলা, 
িতিন িকছুটা সামেন এিগেয় এেস জামারােক ডান পােশ �রেখ িকবলামখুী হেবন, উভয় হাত উেত্তালন 

কের �বশী �বশী দ‘ুআ  করেবন। 
এরপের তৃতীয় জামারােত কঙ্কর িনেক্ষপ করেবন, তেব তার কােছ অবস্থান করেবন না। 

তারপর �স তাশরীেকর িদ্বতীয় িদেন প্রথম িদেনর মত সূয� ঢেল পড়ার পর জামারাগুেলােত কঙ্কর িনেক্ষপ 
করেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অনসুরেণ প্রথম ও িদ্বতীয় জামারায় প্রথম িদেনর মেতাই 

করেব। 
তাশরীেকর প্রথম দটুি িদেন কঙ্কর িনেক্ষপ করা হেজ্জর আবশ্যকীয় কত� ব্যগুেলার অন্তভু� ক্ত। একইভােব 
প্রথম ও িদ্বতীয় রাত িমনায় থাকা ওয়ািজব, তেব পািন সরবরাহকারী ও পশুপালকেদর মেতা িবেশষ 

প্রেয়াজনীয় কােজ িনেয়ািজত ব্যিক্তেদর জন্য এটি আবশ্যক নয়। 
তারপর উিল্লিখত দইু িদেনর রমী (পাথর িনেক্ষপ) সম্পন্ন করার পর, যিদ �কউ িমনা �থেক দ্রুত িবদায় 
িনেত চায়, তাহেল তার জন্য তা �বধ, তেব তােক সূয�ােস্তর আেগ িমনা ত্যাগ করেত হেব। আর �য ব্যিক্ত 
িবলম্ব কের তৃতীয় রাত িমনায় অবস্থান কের ও তৃতীয় িদেনও জামারােত কঙ্কর িনেক্ষপ কের, তার জন্য 
তা উত্তম এবং অিধক সওয়ােবর কাজ। �যমন আল্লাহ তা‘আলা বেলন: { َ وَاذْكُرُوا امٍ فِي اللهَّ فَمَنْ مَعْدُودَاتٍ أیََّ  

لَ رَ وَمَنْ عَلَیْھِ إثِْمَ فَلاَ یَوْمَیْنِ فِي تَعَجَّ 114([ اتَّقَى} لمَِنِ عَلَیْھِ إثِْمَ فَلاَ تَأخََّ ]) “আর �তামরা িনিদ�ষ্ট িদনগুেলােত 
আল্লাহেক স্মরণ করেব। অতঃপর যিদ �কউ তাড়াতািড় কের দইু িদেন চেল আেস তেব তার �কান পাপ 
�নই এবং �য ব্যিক্ত িবলম্ব কের আেস তারও �কান পাপ �নই। এটা তার জন্য �য তাকওয়া অবলম্বন 
কের।”114 এ কারেণই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �লাকেদর জন্য তাড়াতািড় িবদায় �নওয়ার 
অনমুিত িদেয়েছন, িকন্তু িতিন িনেজ তাড়াহুড়া কেরনিন। বরং িতিন িমনায় অবস্থান কেরেছন এবং 

১৩ই িজলহজ িদেনর সূয� ঢেল পড়ার পের জামারােত কঙ্কর িনেক্ষপ কেরেছন, তারপর �যাহেরর সালাত 
আদায় করার আেগই িমনা ত্যাগ কেরেছন। 

এবং �য িশশু িনেজ িনেজ রমী করেত অক্ষম, তার অিভভাবক তার পক্ষ �থেক জামারােত পাথর িনেক্ষপ 
করেত পাের, তেব আেগ �স িনেজর পক্ষ �থেক রমী করেব। এভােব �ছাট �মেয় িশশুর �ক্ষেত্রও একই 

িবধান প্রেযাজ্য, তার অিভভাবক তার পক্ষ �থেক রমী করেব। �যমন জািবর রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক 
বিণ�ত একটি হাদীেস এেসেছ: “আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ হজ 

কেরিছলাম, আমােদর সােথ নারী ও িশশুরাও িছল, তখন আমরা িশশুেদর পক্ষ হেত তালিবয়া পাঠ 
কেরিছলাম এবং তােদর পক্ষ �থেক কঙ্কর িনেক্ষপ কেরিছলাম।”115 হাদীসটি ইবন ুমাযাহ বণ�না 

কেরেছন। 
আর �য ব্যিক্ত অসুস্থতা, বাধ�ক্য বা গভ� ধারেণর কারেণ রমী (জামারােত কঙ্কর িনেক্ষপ) করেত অক্ষম, 
�স অন্য কাউেক িনেজর পক্ষ �থেক রমী করার জন্য (প্রিতিনিধ) িনযুক্ত করেব; �কননা আল্লাহ তা‘আলা 
বেলেছন: { قوُا َ فَاتَّ 116([ اسْتَطَعْتُمْ} مَا اللهَّ ]) “কােজই, �তামরা সাধ্যমত আল্লাহেক ভয় কের চল।”116 আর এ 
ধরেনর �লােকরা জনতার িভেড় জামারােতর কােছ �পৗঁছােত সক্ষম নয় এবং কংকর িনেক্ষেপর িনধ�ািরত 

116 সূরা তাগাবনু, আয়াত: ১৬। 

115 িতরিমযী হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ৯২৭)। 

114 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২০৩। 
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সময় পার হেয় �গেল তােদর জন্য �সটা কাজা করারও �কােনা িবধান �নই। তাই তােদর জন্য প্রিতিনিধ 

িনযুক্ত করা �বধ করা হেয়েছ। িকন্তু অন্যান্য ইবাদােতর �ক্ষেত্র এরূপ �বধ নয়। তাই ইহরামধারীর 
উিচত নয়, অন্য কাউেক তার পক্ষ �থেক হেজর �কােনা আমল সম্পন্ন করেত বলা, যিদও তা নফল হজ 
হয়। �কননা �য ব্যিক্ত হজ এবং উমরাহর জন্য ইহরাম �বেঁধেছ, যিদও তা নফল হেয় থােক, তখন তা 
পূণ� করা আবশ্যক হেয় যায়। �কননা আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { وا ِ} وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأتَِمُّ 117([ لِلهَّ ]) “আর 
�তামরা আল্লাহর উেদ্দেশ্য হজ ও উমরাহ পূণ� কেরা।”117 তাছাড়া তাওয়াফ ও সায়ীর সময় �শষ হয় না, 

িকন্তু এর িবপরীেত রমীর সময় সীিমত, যা �শষ হেয় �যেত পাের। 
আরাফায় অবস্থান, মযুদািলফা ও িমনায় রাতযাপন, এসেবর িনিদ�ষ্ট সময় �শষ হেয় যায়, এেত �কােনা 

সেন্দহ �নই। তেব অক্ষম ব্যিক্তর জন্য এসব স্থােন উপিস্থত হওয়া িকছুটা কষ্টকর হেলও সম্ভব। িকন্তু এর 
িবপরীেত রমী িনজ হােত করা তার জন্য কঠিন হেত পাের। তাছাড়া সালাফেদর পক্ষ �থেক প্রমাণ 
রেয়েছ �য, অক্ষম ব্যিক্তর জন্য রমীেত প্রিতিনিধত্ব করা �বধ, িকন্তু অন্যান্য ইবাদােতর �ক্ষেত্র এর 

অনেুমাদন �নই। 
ইবাদাতসমহূ তাউক্বীফী (শরী‘আত িনধ�ািরত িবধান), সুতরাং �কউ �কােনা ইবাদাত িনেজর পক্ষ �থেক 
প্রমাণ ব্যিতেরেক িনধ�ারণ করেত পাের না। �য ব্যিক্ত অেন্যর পক্ষ �থেক রমী (কংকর িনেক্ষপ) করেব, 
�স িনেজর রমী করার পর একই স্থােন �থেকই িতনটি জামারার প্রিতটিেত বদলী ব্যিক্তর পক্ষ �থেক রমী 

করেত পাের। তােক অবশ্যই প্রথেম িনেজর রমী সম্পন্ন কের তারপর িফের এেস বদলী ব্যিক্তর পক্ষ 
�থেক পুনরায় রমী করেত হেব– এমন �কােনা বাধ্যবাধকতা �নই। কারণ এর পেক্ষ �কােনা িনিদ�ষ্ট দলীল 
�নই এবং এেত অনাবশ্যক কষ্ট ও অসুিবধার সৃিষ্ট হয়। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { عَلَیْكُمْ جَعَلَ وَمَا  

ینِ فِي 118([ حَرَجٍ} مِنْ الدِّ ]) “আর িতিন দীেনর মেধ্য �কান কষ্ট (সমস্যা) রােখনিন।”118 আর নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “�তামরা সহজ কেরা, কঠিন কেরা না।”119 এছাড়াও এটি 
রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহাবীেদর কাছ �থেক বিণ�ত হয়িন �য, যখন তারা তােদর 
িশশুেদর বা অক্ষম ব্যিক্তেদর পক্ষ �থেক রমী করেতন, তখন তারা প্রথেম িনেজেদর রমী সম্পন্ন কের 

পুনরায় িফের এেস তারপের তােদর পক্ষ �থেক রমী করেতন। যিদ তারা এভােব করেতন, তেব অবশ্যই 
এটি বিণ�ত হেতা। কারণ এটি এমন একটি িবষয়, যা সংরক্ষণ ও বণ�নার ব্যাপাের মানেুষর গুরুত্ব িছল। 

আর আল্লাহই সব�জ্ঞ। 
অধ্যায় 

িকরান ও তামাতু্ত হজ আদায়কারীর জন্য দম (কুরবানী) 
আবশ্যক হওয়ার আেলাচনা 

যিদ হাজী তামাতু্ত বা িকরান হজ পালন কেরন এবং িতিন মসিজদলু হারােমর অিধবাসী না হন, তেব 
তার জন্য একটি দম (কুরবানী) �দওয়া ওয়ািজব। এটি হেত পাের একটি ছাগল বা �ভড়া, অথবা একটি 

গরু বা উেটর সাত ভােগর এক ভাগ। এই কুরবািনর পশু অবশ্যই হালাল অথ� দ্বারা হেত হেব এবং 
িবশুদ্ধ উপােয় অিজ� ত হেত হেব; কারণ আল্লাহ তা‘আলা পিবত্র, এবং িতিন শুধু পিবত্র বস্তুই গ্রহণ 

কেরন। 
মসুিলম ব্যিক্তর উিচত মানেুষর কােছ হাদী (কুরবািনর পশু) বা অন্য িকছু চাওয়া �থেক িবরত থাকা, 
তা রাজা-বাদশাহ �হাক বা সাধারণ মানষু। যিদ আল্লাহ তা তােক িনজ সম্পদ �থেক হাদী �দওয়ার 
সামথ�্য �দন এবং অেন্যর সহায়তা ছাড়াই তার প্রেয়াজন িমেট যায়, তেব তাই উত্তম। �কননা নবী 

119 বখুারী, আনাস রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ৬৯)। 

118 সূরা হজ্জ, আয়াত: ৭৮। 

117 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৬। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক বিণ�ত বহু হাদীেস মানেুষর কােছ চাওয়ার িনন্দা করা হেয়েছ এবং 

তা পিরত্যাগকারীেক প্রশংসা করা হেয়েছ। 
যিদ তামাতু্ত ও িকরান হজ আদায়কারী হাদী (কুরবািনর পশু) িদেত অক্ষম হয়, তেব তার জন্য িতন িদন 
হেজর সময় এবং িনজ গৃেহ িফের িগেয় সাতিদন িসয়াম পালন করা আবশ্যক। �স চাইেল এই িতন িদেনর 

িসয়াম ইয়াওমনু নাহর তথা কুরবািনর িদেনর পূেব� রাখেত পাের, অথবা চাইেল তা তাশরীেকর িতন 
িদেনর মেধ্য রাখেত পারেব। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { عَ فَمَنْ الْھَدْيِ مِنَ اسْتَیْسَرَ فَمَا الْحَجِّ إلَِى بِالْعُمْرَةِ تَمَتَّ  

امٍ ثَلاَثَةِ فَصِیَامُ یَجِدْ لَمْ فَمَنْ الْمَسْجِدِ حَاضِرِي أھَْلھُُ یَكُنْ لَمْ لمَِنْ ذَلكَِ كَامِلَةٌ عَشَرَةٌ تِلْكَ رَجَعْتُمْ إذَِا وَسَبْعَةٍ الْحَجِّ فِي أیََّ  
120([ الْحَرَامِ} ]) “তখন �তামােদর মেধ্য �য �কউ উমরাহেক হেজর সেঙ্গ িমিলেয় লাভবান হেত চায়, �স 

সহজলভ্য হাদী যবাই করেব। িকন্তু যিদ �কউ তা না পায়, তেব তােক হেজর সময় িতনিদন এবং ঘের 
�ফরার পর সাতিদন এ পূণ� দশ িদন িসয়াম পালন করেত হেব। এটা তােদর জন্য, যােদর পিরজনবগ� 
মসিজদলু হারােমর বািসন্দা নয়। আর �তামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং �জেন রাখ �য, 

িনশ্চয় আল্লাহ শািস্ত দােন কেঠার।”120 আয়াতটি �শষ পয�ন্ত। 
সহীহ বখুারীেত আেয়শা ও ইবন ুউমার রিদয়াল্লাহু আনহুম �থেক বিণ�ত হেয়েছ �য, তারা উভেয় 

বেলেছন: “তাশরীেকর িদনগুেলােত িসয়াম পালেনর অনমুিত কাউেক �দওয়া হয়িন, তেব �কবল �সই 
ব্যিক্তর জন্য অনমুিত রেয়েছ, �য হাদী (কুরবািনর পশু) সংগ্রহ করেত সক্ষম হয়িন।”121 এটি রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কথার অন্তভু� ক্ত (মারফূ হাদীস) বেল গণ্য হেব। আর সেব�াত্তম হেলা, এই 
িতনিদন আরাফার িদেনর পূেব� িসয়াম পালন করা, যােত আরাফার িদন �স িসয়াম ভঙ্গ কের থাকেত 
পাের। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরাফার িদন িসয়াম ছাড়াই আরাফােত অবস্থান 

কেরেছন এবং আরাফার িদন আরাফায় িসয়াম রাখেত িনেষধ কেরেছন। তাছাড়া এই িদেন িসয়াম না 
রাখা তার জন্য দ‘ুআ ও আল্লাহর িযিকেরর অিধক মেনােযাগী হওয়া সহজ করেব। উেল্লিখত িতনটি 

িসয়াম ধারাবািহকভােব বা িবিচ্ছন্নভােব রাখা জািয়য। অনরুূপভােব পরবত� সাতটি িসয়ােমর �ক্ষেত্রও 
ধারাবািহকভােব রাখা আবশ্যক নয়; বরং একসেঙ্গ বা আলাদা আলাদাভােব রাখা �বধ। কারণ আল্লাহ 

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই সাতটি িসয়ােমর �ক্ষেত্র ধারাবািহক রাখার শত�  আেরাপ কেরনিন এবং 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামও তা কেরনিন। তেব সেব�াত্তম হেলা—এই সাতটি িসয়াম িনজ 

পিরবাের িফের িগেয় রাখা; �কননা আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন: { 122([ رَجَعْتُمْ} إذَِا وَسَبْعَةٍ ]) “আর 
সাতটি রাখেব যখন �তামরা িফের আসেব।”122 

হাদীর ব্যবস্থা করেত অক্ষম ব্যিক্তর জন্য িসয়াম পালন করা রাজা-বাদশা বা অন্য কারও িনকট �থেক 
হাদী �চেয় �নওয়ার �চেয় উত্তম। তেব �কউ যিদ িনেজ �থেক তােক হাদী বা অন্য িকছু দান কের এবং �স 
তা চাওয়া বা তার প্রিত লালািয়ত হওয়ার আেগই �পেয় যায়, তাহেল তা গ্রহণ করা �দাষণীয় নয়, যিদও 
�স অেন্যর পক্ষ �থেক হজ কের থােক। অথ�াৎ, যিদ তার জন্য িনযুক্তকারী তােক �দওয়া অথ� �থেক হাদী 
ক্রেয়র শত�  না রােখ, তেব তা �বধ।িকন্তু িকছু �লাক যা কের—সরকার বা অন্য কারও িনকট �থেক 

িমথ্যা নােম হাদী �চেয় �নওয়া, যা আদেত িভিত্তহীন, এটি িনঃসেন্দেহ হারাম। কারণ, এটি িমথ্যার 
মাধ্যেম অথ� উপাজ� েনর শািমল। আল্লাহ আমােদর এবং সমগ্র মসুিলম উম্মাহেক এ ধরেনর গুনাহ �থেক 

রক্ষা করুন। 

122 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৬। 

121 বখুারী (নং: ১৯৯৮)। 

120 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৬। 
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অধ্যায় 

হাজী ও অন্যান্যেদর উপর সৎকােজর আেদশ করা ওয়ািজব 
হওয়ার আেলাচনা 

হাজীেদর উপের ও অন্যান্যেদর উপের অন্যতম সবেচেয় বড় ওয়ািজব হল সৎকােজর আেদশ ও মন্দ 
কােজ িনেষধ করা। জামা‘আেতর সােথ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদােয় দািয়ত্বশীল হওয়া। �যমনটি আল্লাহ 

তা‘আলা স্বীয় িকতােব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর ভাষায় আেদশ কেরেছন। 
আর মক্কাবাসীেদর মেধ্য অিধকাংশ মানষু ঘের সালাত আদায় কের এবং মাসিজদ �থেক িবমখু হেয় 

থােক, এেত মলূত তারা শরী‘আত িবেরাধী ভুল কাজ করেছ। এমন কােজ িনেষধ করা এবং মাসিজেদ 
িনয়িমত সালাত আদােয়র ব্যাপাের আেদশ করা ওয়ািজব। �যেহতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 

�থেক এটা সাব্যস্ত হেয়েছ �য, ইবন ুউেম্ম মাকতুম রিদয়াল্লাহু আনহু অন্ধ িছেলন এবং মসিজদ �থেক তার 
ঘরও দরূবত� িছল। তবওু ইবন ুউেম্ম মাকতুম  রিদয়াল্লাহু আনহু যখন ঘের সালাত আদােয়র অনমুিত 
চাইেলন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বেলিছেলন: “তুিম কী সালােতর আযান শুনেত 
পাও?” িতিন বলেলন: জ্বী, িতিন জবাব িদেলন: “তাহেল সাড়া দাও।”123 অন্য বণ�নায় এেসেছ: “আিম 

�তামার জন্য �কান সুেযাগ পািচ্ছ না।”124 রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন: 
“আমার ইচ্ছা হয় �য, আিম সালাত কােয়ম করার আেদশ �দই, তারপর একজন ব্যিক্তেক িনেদ�শ �দই 
�যন �স মানষুেদর ইমামিত কের, এরপর আিম এমন িকছু �লােকর কােছ যাই, যারা সালােত উপিস্থত 

হয় না, এবং তােদর ঘরগুিলেক আগুন িদেয় জ্বািলেয় �দই।”125 সুনােন ইবেন মাজাহ ও অন্যান্যরা হাসান 
সনেদ ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমা �থেক বণ�না কেরেছন �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেছন: “�য ব্যিক্ত সালােতর আহ্বান (আযান) শুনেত �পল, অথচ জামা‘আেত উপিস্থত হেলা না, তাহেল 
তার সালাত হেব না, তেব উযর থাকেল িভন্ন কথা।”126 সহীহ মসুিলেম ইবন ুমাস‘উদ রিদয়াল্লাহু আনহু 

হেত বিণ�ত, িতিন বেলেছন: “�য ব্যিক্ত কাল িকয়ামােতর িদন মসুিলম িহেসেব আল্লাহর সােথ সাক্ষাৎ 
করেত আনন্দেবাধ কের, �স �যন ঐ সকল সালােতর রক্ষণােবক্ষণ কের, �যসব সালােতর জন্য আহ্বান 
করা (আযান �দওয়া) হয়। �কননা আল্লাহ তা‘আলা �তামােদর নবীর জন্য িহদায়ােতর পথ িবিধবদ্ধ 

কেরেছন। আর এসব সালাতও িহদায়ােতর পেথর মেধ্য অন্তভু� ক্ত। �যমন জৈনক ব্যিক্ত সালােতর 
জামা’আেত উপিস্থত না হেয় বাড়ীেত সালাত আদায় কের থােক, অনরুূপ �তামরাও যিদ �তামােদর 

বাড়ীেত সালাত আদায় কেরা তাহেল িনঃসেন্দেহ �তামরা �তামােদর নবীর সুন্নাত পিরত্যাগ করেল। আর 
�তামরা যিদ এভােব �তামােদর নবীর সুন্নাত বা পদ্ধিত পিরত্যাগ কেরা তাহেল অবশ্যই পথ হািরেয় 
�ফলেব। �কউ যিদ অিত উত্তমভােব পিবত্রতা অজ� ন কের �কান একটি মাসিজেদ উপিস্থত হয় তাহেল 

মাসিজেদ �যেত �স যতবার পদেক্ষপ �ফলেব তার প্রিতটি পদেক্ষেপর পিরবেত�  আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য 
একটি কের �নকী িলিপবদ্ধ কেরন, তার ময�াদা বিৃদ্ধ কের �দন এবং তার �থেক একটি কের পাপ দরূ 
কের �দন। আমরা মেন কির সব�জন পিরিচত মনুািফক এমন ব্যিক্ত ছাড়া �কউই জামা’আেত সালাত 

আদায় করা �ছেড় �দয় না। অথচ রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যুেগ এমন ব্যিক্ত 

126 ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমা সূেত্র আব ুদাউদ বণ�না কেরেছন (নং: ৫৫১)। 

125 সহীহ বখুারী (নং: ২৪২০), সহীহ মসুিলম (নং: ৬৫১)। 

124 আবু্দল্লাহ ইবন ুউমু্ম মাকতুম সূেত্র আব ুদাউদ বণ�না কেরেছন (নং: ৫৫২)। 

123 আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র মসুিলম বণ�না কেরেছন (নং: ৬৫৩)। 
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জামা‘আেত উপিস্থত হত যােক দ’ুজন মানেুষর কাঁেধ ভর িদেয় এেস সালােতর কাতাের দাঁড় কিরেয় �দয়া 

হত।”127 
হজ পালনকারীেদর এবং অন্যান্য সকল মানেুষর জন্য আল্লাহর িনিষদ্ধ কাজগুেলা �থেক �বেঁচ থাকা 
আবশ্যক এবং �সগুেলা করা �থেক সতক�  থাকা জরুির। �যমন: ব্যিভচার, সমকািমতা, চুির, সুদ 

খাওয়া, ইয়াতীেমর সম্পদ অন্যায়ভােব �ভাগ করা, �লনেদেন প্রতারণা করা, আমানেতর �খয়ানত করা, 
মাদক পান করা, ধূমপান করা, কাপড় টাখনরু িনেচ নামােনা, অহংকার করা, িহংসা করা, িরয়া (�লাক 

�দখােনা কাজ) করা, পরিনন্দা করা, �চাগলেখাির করা, মসুলমানেদর িনেয় উপহাস করা, বাদ্যযন্ত্র 
ব্যবহার করা; �যমন: গ্রােমােফান, �বহালা, রাবাব, বাঁিশ এবং এ ধরেনর অন্যান্য যন্ত্র। �তমিন গান 

�শানা, �রিডও বা অন্য �কােনা মাধ্যেম বাদ্যযেন্ত্রর সুর �শানা, পাশা �খলা, দাবা �খলা, জয়ুা �খলা এবং 
প্রাণীর ছিব আঁকা বা তােত সন্তুষ্ট থাকা—এসবও আল্লাহর িনিষদ্ধ কাজগুেলার অন্তভু� ক্ত। এসব পাপকাজ 

আল্লাহ তাঁর বান্দােদর জন্য সব সময় এবং সব জায়গায় হারাম কেরেছন। তেব, পিবত্র মক্কায় 
বসবাসকারী এবং �সখােন হজ পালেনর উেদ্দেশ্য আগতেদর জন্য এসব গুনাহ �থেক িবরত থাকা আরও 
�বিশ জরুির, কারণ এই পিবত্র নগরীেত গুনাহ করা আরও গুরুতর এবং তার শািস্তও অিধক কেঠার 

হেত পাের। 
আর আল্লাহ তায়ালা বেলেছন: { 128([ ألَیِمٍ} عَذَابٍ مِنْ نُذِقْھُ بِظُلْمٍ بِإلِْحَادٍ فِیھِ یُرِدْ وَمَنْ ]) “আর �য �সখােন 

অন্যায়ভােব ইলহাদ তথা দ্বীনিবেরাধী অন্যায় কােজর ইেচ্ছ কের, তােক আিম আস্বাদন করাব 
যন্ত্রণাদায়ক শািস্ত।”128 �যেহতু আল্লাহ ঐসব মানষুেক হুমিক িদেয়েছন যারা হারােম অন্যায় ও জলুমু 

করার �চষ্টা করেব, তাহেল যারা উক্ত কােজ িলপ্ত হেব, তােদর শািস্ত �কমন হেত পাের? সেন্দহ �নই �য, 
এটি আেরা �বশী ভয়ানক ও কঠিন। সুতরাং, এই ধরেনর পাপ �থেক ও সকল ধরেনর গুনাহ �থেক 

িনেজেক বাঁচােনা আবশ্যক। 
আর হাজীেদর জন্য হেজর সওয়াব ও গুনাহ মাফ হওয়ার িবষয়টি শুধু তখনই ঘেট যখন তারা এসব 
�গানাহ ও অন্যান্য �যসব িকছু আল্লাহ তােদর জন্য হারাম কেরেছন, �সগুেলার �থেক সাবধান থােক। 

�যমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�য ব্যিক্ত হজ পালন করল এবং (তােত) �কােনা 
অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, �স ব্যিক্ত ঠিক ঐ িদনকার মত (িনষ্পাপ হেয়) বািড় িফরেব, 

�যিদন তার মা তােক প্রসব কেরিছল।”129 
এমন গিহ� ত কাজগুেলার �চেয়ও মারাত্মক ও ভয়াবহ হেলা: মতৃ ব্যিক্তেদরেক ডাকা, তােদর িনকট 

সাহায্য প্রাথ�না করা, তােদর নােম মানত করা এবং তােদর উেদ্দেশ্য পশু যেবহ করা। এইসব কাজ তারা 
কের এই আশায় �য, তারা আল্লাহর কােছ তােদর জন্য সুপািরশ করেব, তােদর �রাগীেক সুস্থ কের �দেব, 

তােদর িনেখাঁজ ব্যিক্তেক িফিরেয় �দেব অথবা এ ধরেনর অন্য �কােনা প্রেয়াজেন সহায়তা করেব। 
এটা িশরেক আকবােরর অন্তভু� ক্ত, যা আল্লাহ হারাম কেরেছন। আর এটা হেচ্ছ মশুিরকেদর দীন,  অথচ 

আল্লাহ তা‘আলা অসংখ্য রাসূল �প্ররণ কেরেছন এটােক নাকচ ও িনিষদ্ধ �ঘাষণার জন্য। 
অতএব হজ পালনকারীসহ প্রেত্যক ব্যিক্তর উিচত এসব গুনাহ �থেক সতক�  থাকা এবং যিদ পূেব� এসব 
পাপকম� কের থােক, তেব আল্লাহর কােছ প্রকৃতভােব তাওবাহ করা। আর যিদ �কউ িশরক বা অন্য 

�কােনা বড় গুনাহ কের থােক, তেব তাওবাহ করার পর নতুনভােব হজ করা উিচত। কারণ বড় িশরক 

129 বখুারী, আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং:১৫২১) এবং মসুিলম, (নং: 
১৩৫০)। 

128 সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৫। 

127 সহীহ মসুিলম (নং: ৬৫৪)। 
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সব আমল িবনষ্ট কের �দয়। �যমন আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { یَعْمَلوُنَ} كَانُوا مَا عَنْھُمْ لَحَبِطَ أشَْرَكُوا وَلَوْ  

])130 ]) “আর যিদ তারা িশরক করত তেব তােদর সমস্ত কৃতকম� িনস্ফল হেয় �যত।”130 
িশরেক আসগর (�ছাট িশরক) এর একটি উদাহরণ হেলা আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরা নােম কসম খাওয়া; 

�যমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম, কা‘বা, আমানত ইত্যািদর নােম কসম খাওয়া। 
এছাড়াও এর মেধ্য রেয়েছ: িরয়া (অন্যেদর সামেন ভােলা কাজ প্রদশ�ন করা), খ্যািতর আশা, এবং এমন 

কথা বলা: “যা আল্লাহ ইেচ্ছ কেরন এবং আপিন ইেচ্ছ কেরন।”,  বা “যিদ আল্লাহ এবং আপিন না 
থাকেতন”,  বা “এটি আল্লাহর এবং আপনার পক্ষ �থেক” ইত্যািদ কথা। 

সুতরাং এসব িশরকী কম�কাণ্ড �থেক সতক�  থাকা এবং এেক অপরেক তা পিরত্যাগ করার উপেদশ 
�দওয়া জরুরী; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�য ব্যিক্ত আল্লাহর নাম ব্যতীত 

অন্য িকছুর নােম শপথ করল �স �যন কুফরী করল অথবা িশরক করল।”131 আহমাদ, আব ুদাউদ এবং 
িতরিমযী এটি সহীহ সনেদ বণ�না কেরেছন। 

সহীহ হাদীেস উমার রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, িতিন বেলেছন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�য ব্যিক্ত শপথ করেব, �স �যন আল্লাহর শপথ কের। অন্যথায় �যন চুপ 

থােক।”132 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেরা বেলেছন: “�য ব্যিক্ত আমানেতর ওপর কসম 

খােব, �স আমােদর দলভুক্ত নয়।”133 সুনােন আব ূদাউদ। 
িতিন আেরা বেলন, “আিম �তমােদর ওপর �য িবষেয় সবেচেয় �বশী ভয় কির তা হেচ্ছ �ছাট িশক� । তা 
সম্পেক�  জানেত চাওয়া হেল, িতিন বেলন: িরয়া (�লাক �দখােনা)।”134 রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম আরও বেলন: “�তামরা বেলা না �য, আল্লাহ যা চান এবং অমকু �লাক যা চায়। বরং 

�তামরা বেলা, আল্লাহ যা চান, অতঃপর অমকু যা চায়।”135 সুনােন নাসায়ী ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু 
আনহুমা সূেত্র বণ�না কেরেছন �য, এক ব্যিক্ত বলেলন: �হ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ ও আপিন যা চান। 

তখন িতিন বলেলন: “তুিম িক আমােক আল্লাহর শরীক বানােল? বরং আল্লাহ একাই যা �চেয়েছন।”136 
এই হাদীসগুেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর তাওহীদ সুরক্ষা এবং তার উম্মাতেক �ছাট-বড় 

সকল প্রকােরর িশরক �থেক সতক�  করার প্রিত ইিঙ্গত কের। এবং  (এটাও প্রমাণ কের �য,) িতিন তােদর 
ঈমােনর িনরাপত্তা, আল্লাহর শািস্ত ও অসন্তুিষ্টর কারণ �থেক মিুক্তর জন্য উিদ্বগ্ন িছেলন। আল্লাহ তােক 

এর উত্তম প্রিতদান দান করুন, �কননা িতিন যথাযথভােব �পৗঁেছ িদেয়েছন, সতক�  কেরেছন এবং আল্লাহ 
ও তাঁর বান্দােদর জন্য আন্তিরক উপেদশ িদেয়েছন। আল্লাহ তার প্রিত িকয়ামাত পয�ন্ত িচরস্থায়ী শািন্ত ও 

রহমত বষ�ণ করুন। 
আল্লাহর পিবত্র নগরী ও তাঁর সম্মািনত রাসূেলর শহের (মদীনােত) বসবাসকারী ও �সখােন হজ 

পালনকারী আিলমেদর কত� ব্য হেলা—তারা �যন মানষুেক আল্লাহ �য শরী‘আত দান কেরেছন তা িশক্ষা 
�দন এবং �যসব িশরক ও গুনাহ আল্লাহ হারাম কেরেছন, তা �থেক সতক�  কেরন। তারা �যন এসব 

136 ইবন ুমাযাহ হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ২১১৭)। 

135 সুনােন আব ুদাউদ (নং: ৪৯৮০)। 

134 এটি আহমাদ বণ�না কেরেছন (৫/৪২৮)। 

133 সুনােন আব ুদাউদ (নং: ৩২৫৩)। 

132 বখুারী, আবদলু্লাহ সূেত্র বণ�না কেরেছন (নং: ২৬৭৯), এবং মসুিলম (নং: ১৬৪৬)। 

131 সুনােন আব ুদাউদ (নং: ৩২৫১)। 

130 সূরা আল-আন‘আম: আয়াত: ৮৮। 
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িবষেয় প্রমাণসহ িবস্তািরত ব্যাখ্যা �দন এবং স্পষ্টভােব উপস্থাপন কেরন; যােত তারা মানষুেক অন্ধকার 

�থেক আেলােত আনেত পাের এবং তারা �যন এই দািয়ত্ব পালন কের �সই কত� ব্য আদায় কেরন, যা 
আল্লাহ তােদর ওপর অপ�ণ কেরেছন—অথ�াৎ বাত� া �পৗঁেছ �দওয়া ও স্পষ্টভােব বণ�না করা। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বেলন: { ُ أخََذَ وَإذِْ ھُ الْكِتَابَ أوُتُوا الَّذِینَ مِیثَاقَ اللهَّ نُنَّ اسِ لَتُبَیِّ 137([ تَكْتُمُونَھُ} وَلاَ للِنَّ ]) 

“আর যখন আল্লাহ িকতাবপ্রাপ্তেদর �থেক অঙ্গীকার িনেয়িছেলন �য, �তামরা অবশ্যই তা মানেুষর কােছ 
স্পষ্টভােব বণ�না করেব এবং তা �গাপন করেব না।137 

এর উেদ্দশ্য হেলা, এই উম্মাহর আেলমেদর সতক�  করা, যােত তারা পূব�বত� িকতাবধারীেদর মেতা সত্য 
�গাপন করার পথ না অনসুরণ কের; যারা পািথ�ব স্বাথ�েক আিখরােতর উপর প্রাধান্য িদেয়িছল। আল্লাহ 
তা‘আলা বেলন: { نَاتِ مِنَ أنَْزَلْنَا مَا یَكْتُمُونَ الَّذِینَ إنَِّ اهُ مَا بَعْدِ مِنْ وَالْھُدَى الْبَیِّ نَّ ُ یَلْعَنُھُمُ أوُلَئِكَ الْكِتَابِ فِي للِنَّاسِ بَیَّ اللهَّ  

عِنُونَ} وَیَلْعَنُھُمُ نُوا وَأصَْلَحُوا تَابُوا الَّذِینَ {إلاَِّ )159( اللاَّ ابُ وَأنََا عَلَیْھِمْ أتَُوبُ فَأوُلَئِكَ وَبَیَّ حِیمُ} التَّوَّ 138([ الرَّ ]) 
“িনশ্চয় যারা �গাপন কের আিম �যসব সুস্পষ্ট িনদশ�ন ও �হদায়াত নািযল কেরিছ তা, মানেুষর জন্য 

িকতােব তা স্পষ্টভােব ব্যক্ত করার পর, তােদরেক আল্লাহ লা'নত কেরন এবং লা'নতকারীগণও 
তােদরেক লা'নত কেরন।” (১৫৯) তেব যারা তাওবাহ কেরেছ এবং িনেজেদরেক সংেশাধন কেরেছ এবং 

সত্যেক সুস্পষ্টভােব ব্যক্ত কেরেছ। অতএব, এেদর তাওবাহ আিম কবলু করব। আর আিম অিধক 
তাওবাহ কবলুকারী, পরম দয়াল।ু”138 পিবত্র কুরআেনর আয়াতসমহূ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লােমর হাদীসসমহূ �থেক স্পষ্টভােব প্রমািণত হয় �য, আল্লাহ তা‘আলার পেথ দাওয়াত �দওয়া এবং 
বান্দােদর তােদর সৃিষ্টর উেদ্দেশ্যর প্রিত িদকিনেদ�শনা প্রদান করা সব�েশ্রষ্ঠ ইবাদাতসমেূহর অন্তভু� ক্ত এবং 

সব�ািধক গুরুত্বপূণ� দািয়ত্ব। এটি নবীগণ ও তােদর অনসুারীেদর পথ, যা িকয়ামাত পয�ন্ত চলমান 
থাকেব। আল্লাহ তা‘আলা বেলন: { نْ قَوْلاً أحَْسَنُ وَمَنْ ِ إلَِى دَعَا مِمَّ نِي وَقَالَ صَالحًِا وَعَمِلَ اللهَّ الْمُسْلمِِینَ} مِنَ إنَِّ  
])139 ])، “আর তার �চেয় কার কথা উত্তম �য আল্লাহর িদেক আহবান জানায় এবং সৎকাজ কের। আর 

বেল, 'অবশ্যই আিম মসুিলমেদর অন্তভু� ক্ত।”139 আল্লাহ তা‘আলা আেরা বেলন, { ِ إلَِى أدَْعُو سَبِیليِ ھَذِهِ قلُْ اللهَّ  
بَعَنِي وَمَنِ أنََا بَصِیرَةٍ عَلَى ِ وَسُبْحَانَ اتَّ 140([ الْمُشْرِكِینَ} مِنَ أنََا وَمَا اللهَّ ]) “বলনু, ‘এটাই আমার পথ, আল্লাহর 

প্রিত মানষুেক ডািক �জেন-বেুঝ, আিম এবং যারা আমার অনসুরণ কেরেছ তারাও। আর আল্লাহ কতই 
না পিবত্র মহান এবং আিম মশুিরকেদর অন্তভু� ক্ত নই।”140 

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “�য ব্যিক্ত �কােনা কল্যােণর পথ �দখােলা, তার জন্য 
রেয়েছ আমলকারীর সমপিরমাণ সাওয়াব।”141 মসুিলম তার ‘সহীহ’ গ্রেন্থ বণ�না কেরেছন �য, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) আলী রিদয়াল্লাহু আনহুেক বেলিছেলন: “িনশ্চয়ই, �তামার মাধ্যেম 
একজন �লাক িহদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া লাল উেটর (মািলক হওয়ার) �থেকও উত্তম।”142 সহীহ বখুারী ও 

মসুিলম। এ িবষেয় অেনক আয়াত ও হাদীস রেয়েছ। 
অতএব, জ্ঞান ও ঈমােনর অিধকারীেদর জন্য উিচত �য, তারা আল্লাহ তা‘আলার পেথ দাওয়াত �দওয়ার 
�ক্ষেত্র তােদর প্রেচষ্টা িদ্বগুণ করেব এবং বান্দােদর মিুক্তর উপায়সমেূহর প্রিত িদক-িনেদ�শনা প্রদান করেব, 

একই সেঙ্গ ধ্বংেসর কারণসমহূ �থেক তােদরেক সতক�  কের। িবেশষ কের এই যুেগ, যখন প্রবিৃত্তর 

142 সহীহ বখুারী (নং: ৩০০৯), সহীহ মসুিলম (নং: ২৪০৬)। 

141 সহীহ মসুিলম (নং: ১৮৯৩)। 

140 সূরা ইউসুফ: আয়াত: ১০৮। 

139 সূরা ফুসিসলাত, আয়াত: ৩৩। 

138 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৯-১৬০। 

137 সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৮৭। 
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অনসুরণ ব্যাপকভােব বিৃদ্ধ �পেয়েছ, ধ্বংসাত্মক মতবাদ ও িবভ্রািন্তকর ��াগান ছিড়েয় পেড়েছ, 

িহদায়ােতর আহ্বানকারী হ্রাস �পেয়েছ এবং নািস্তকতা ও অবাধ স্বাধীনতার প্রচারকারীরা সংখ্যায় �বেড় 
�গেছ। আল্লাহই সাহায্যকারী, আর মহান ও পরাক্রমশীল আল্লাহ ছাড়া কােরা কােছ �কােনা শিক্ত ও 

ক্ষমতা �নই। 
অধ্যায় 

�নক আমেলর পােথয় সংগ্রহ করা মসু্তাহাব সম্পিক� ত আেলাচনা 
হাজীগেণর জন্য মক্কায় থাকাকালীন সমূ্পণ� সময় আল্লাহর িযিকর ও তাঁর আনগুত্য, এবং �নক কােজর 

মেধ্য মশগুল থাকা মসু্তাহাব। �বশী �বশী নফল সালাত ও আল্লাহর ঘেরর তাওয়াফ করা মসু্তাহাব। 
�যেহতু হারােম �নকীর কােজর ছাওয়াব কেয়কগুণ বিৃদ্ধ কের �দওয়া হয়, আর �সখােন গুনাহসমহূ 
অেনক বড় ও ভয়ানক অপরাধ িহেসেব িবেবিচত হয়। �তমিনভােব তােদর জন্য আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর প্রিত �বিশ �বিশ সালাত ও সালাম পাঠ করাও মসু্তাহাব। 
যখন হাজীগণ মক্কা �থেক �বর হওয়ার ইচ্ছা করেবন, তখন তােদর জন্য বায়তুল্লাহেত িবদায়ী তাওয়াফ 
করা ওয়ািজব। যােত তােদর �শষ কাজ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হয়, তেব হােয়য ও �নফাসগ্রস্থ নারীরা 

ব্যতীত; তােদর জন্য িবদায়ী তাওয়াফ জরুরী নয়। দলীল হল: আবু্দল্লাহ িবন আব্বাস রিদয়াল্লাহু 
আনহুমা �থেক বিণ�ত হাদীস, িতিন বেলেছন: “মানষুেদরেক আেদশ �দওয়া হেয়েছ, �যেনা তােদর সব�েশষ 

অঙ্গীকার বায়তুল্লাহর িনকট হয়। তেব তেব ঋতুবতী নারীর জন্য এ িবষেয় িশিথল (মাফ) করা 
হেয়েছ।”143 সহীহ বখুারী ও মসুিলম। 

যখন বায়তুল্লাহর িবদায় পব� �শষ হেব এবং মাসিজদ �থেক �বর হওয়ার ইচ্ছা করেব, তখন সরাসির 
সামেনর িদেক �হঁেট অগ্রসর হেব। �পছেনর িদেক িফের �হঁেট আসা উিচত নয়, �যেহতু এটা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ �থেক সাব্যস্ত হয়িন। বরং এটা নব্যসৃষ্ট িবদ‘আেতর অন্তভু� ক্ত। 

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�য ব্যিক্ত এমন �কান আমল করেলা যােত 
আমােদর িনেদ�শনা �নই, তা প্রত্যাখ্যাত হেব।”144 রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও 

বেলন: “�তামরা অবশ্যই নবসৃষ্ট িবষয়সমহূ �থেক দেূর থাকেব; �কননা প্রিতটি নবসৃষ্ট িবষয় িবদ‘আত 
আর প্রিতটি  িবদ‘আত ভ্রষ্টতা।”145 

আমরা আল্লাহর িনকট তাঁর দীেনর উপের অিবচলতা কামনা করিছ। তাঁর দীেনর সােথ সাংঘিষ�ক 
�কােনা কােজ িলপ্ত হওয়া �থেক িনরাপত্তা কামনা করিছ। িনশ্চয় িতিন দানশীল ও মহৎ। 

অধ্যায় 
িযয়ারােতর আদব ও আহকামসমেূহর আেলাচনা 

হেজর পূেব� বা পের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মাসিজদ িযয়ারত করা সুন্নাহ। �যেহতু এটি 
বখুারী ও মসুিলেমর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হেয়েছ �য, আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “আমার এ মসিজেদ সালাত আদায় করা অন্য মসিজেদ এক 
হাজার সালােতর �চেয় উত্তম, তেব মাসিজদলু হারাম ব্যতীত।”146 এবং ইবন ু‘উমার রিদয়াল্লাহু 

আনহুমা �থেক বিণ�ত �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “আমার এ মসিজেদ সালাত 

146 সহীহ বখুারী (নং: ১১৯০), সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৯৪)। 

145 মসুিলম, জািবর ইবন ুআিব্দল্লাহ রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ৮৬৭)। 

144 প্রাগুক্ত। 

143 সহীহ বখুারী (নং: ১৭৫৫), মসুিলম (নং: ১৩২৮)। 
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আদায় করা অন্য মসিজেদ এক হাজার সালােতর �চেয় উত্তম, তেব মাসিজদলু হারাম ব্যতীত।”147 সহীহ 
মসুিলম। আবু্দল্লাহ িবন যুবাইর রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, িতিন বেলেছন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “আমার এই মাসিজেদ একবার সালাত আদায় করা – মাসিজদলু হারাম 

ব্যতীত – অন্য �যেকােনা মাসিজেদ এক হাজার সালােতর চাইেত অিধক �শ্রষ্ঠ। আর মাসিজদলু হারােমর 
একবােরর সালাত আমার এই মাসিজেদ একশত বার সালাত আদােয়র �চেয় অিধক �শ্রষ্ঠ” । ([১৪৮)]148 

আহমাদ, ইবন ুখুযাইমাহ ও ইবন ুিহব্বান হাদীসটি বণ�না কেরেছন। 
জািবর ইবন ুআবু্দল্লাহ রিদয়াল্লাহু ‘আনহু �থেক বিণ�ত, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 

বেলেছন: “মাসিজদলু হারাম ব্যতীত অপরাপর মাসিজেদ সালাত আদায় অেপক্ষা আমার মাসিজেদর 
সালাত হাজার গুণ �শ্রষ্ঠ। আর মাসিজদলু হারােম সালাত আদায় অন্যান্য মসিজেদর তুলনায় এক লক্ষ 
গুণ উত্তম।”149 আহমাদ ও ইবন ুমাযাহ হাদীসটি বণ�না কেরেছন। এ ব্যাপাের আেরা অেনক হাদীস 

রেয়েছ। 
যখন �কােনা িযয়ারতকারী মসিজেদ প্রেবশ কের, তখন তার জন্য সুন্নাত হেলা ডান পা আেগ প্রেবশ 

করােনা এবং এই �দায়া বলা: 
যার অথ�: ”আল্লাহর নােম, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর প্রিত দরুদ ও সালাম, আিম 

মহান আল্লাহ, তাঁর সম্মািনত �চহারা এবং তাঁর প্রাচীন ক্ষমতার আশ্রয় চাই অিভশপ্ত শয়তান �থেক। �হ 
আল্লাহ, আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমহূ খুেল িদন।” 

অনরুূপভােব অন্যান্য মসিজেদ প্রেবেশর সময়ও এই দ‘ুআ পড়েব। রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লােমর মসিজেদ প্রেবেশর জন্য �কােনা িনিদ�ষ্ট দ‘ুআ �নই। এরপর �স দইু রাকাত সালাত আদায় 

করেব এবং দিুনয়া ও আিখরােতর কল্যােণর জন্য আল্লাহর কােছ যা ইচ্ছা দ‘ুআ করেব। আর যিদ �স এই 
সালাত রওজা শরীেফ আদায় করেত পাের, তেব তা উত্তম ও অিধক ফযীলতপূণ�। �যেহতু নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “আমার ঘর ও িমম্বার-এর মধ্যবত� স্থান জান্নােতর বাগানগুেলার একটি 
বাগান।”150 এরপের সালাত �শষ হেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর কবর িযয়ারত করেব 
এবং তার উভয় সঙ্গী আব ুবকর ও উমার রািদ্বয়াল্লাহু আনহুমা এর কবর িযয়ারত করেব। অতঃপর 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কবেরর িদেক মখু কের আদেবর সােথ ও িনচুস্বের তােক সালাম 
িদেব। সালাম �দওয়ার পদ্ধিত হল: “আস সালাম ু‘আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লািহ ওয়া 

বারাকাতুহু” । এর দলীল হল- সুনােন আব ুদাউেদ হাসান সনেদ আব ুহুরাইরা রািদয়াল্লাহু আনহু �থেক 
বিণ�ত হেয়েছ �য, িতিন বেলন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�কান মসুিলম 
আমার উপর সালাম িদেল আল্লাহ তা‘আলা আমার িনকট আমার রূহটি �ফরত �দন যােত আিম তার 
সালােমর উত্তর িদেত পাির”।151 যিদ িযয়ারতকারী তার সালাম এভােব �দয়: যার অথ�: "�হ আল্লাহর 

নবী, আপনার উপর সালাম বিষ�ত �হাক, �হ আল্লাহর �শ্রষ্ঠ সৃিষ্ট, আপনার উপের শািন্ত বিষ�ত �হাক। �হ 
সাইিয়্যদলু মরুসালীন, ইমামলু মতু্তাক্বীন, আপনার উপর শািন্ত বিষ�ত �হাক। আিম সাক্ষ্য িদিচ্ছ �য, 

আপিন আল্লাহর বাত� া পূণ�াঙ্গরূেপ �পৗঁেছ িদেয়েছন। আপনার দািয়ত্ব পূণ� আমানতদািরতার সােথ আদায় 

151 সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬। 

150 বখুারী (হাদীস নং ১১৯৫), মসুিলম (হাদীস নং ১৩৯০) বণ�না কেরেছন, আবু্দল্লাহ 
িবন যায়দ আল মােযনীর সৃেত্র। 

149 ইবন ুমাযাহ হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ১৪০৬)। 

148 এটি আহমাদ বণ�না কেরেছন, (৪/৫)। 

147 সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৯৫)। 
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কেরেছন। উম্মেতর জন্য কল্যাণ সাধন কেরেছন। আল্লাহর পেথ যথাযথরূেপ িজহাদ কেরেছন” তাহেল 

�কােনা সমস্যা �নই।  
কারণ, এগুেলা সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলী। �স নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লােমর প্রিত দরুুদও পাঠ করেব। তাঁর জন্য দ‘ুআ করেব। �যেহতু শরীয়েত তাঁর উপর সালাত ও 
সালাম উভয়টি একেত্র পাঠ করার িনয়ম রেয়েছ। আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর উপের আমল করার 

জন্য: { َ إنَِّ بِيِّ عَلَى یُصَلُّونَ وَمَلاَئِكَتَھُ اللهَّ ھَا یَا النَّ 152([ تَسْلیِمًا} وَسَلِّمُوا عَلَیْھِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذِینَ أیَُّ ]) “িনশ্চয় আল্লাহ 
নবীর প্রশংসা কেরন এবং তাঁর �ফেরশতাগণ নবীর জন্য �দায়া-ইসেতগফার কেরন। �হ ঈমানদারগণ! 
�তামরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তােক যথাযথ ভােব সালাম জানাও।”152 এরপের আব ু

বাকর ও উমার রিদয়াল্লাহু আনহুমােক সালাম িদেব। উভেয়র জন্য দ‘ুআ করেব এবং সন্তুিষ্টর কামনা 
করেব। 

ইবন ুউমার রিদয়াল্লাহু আনহুমা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার উভয় সঙ্গীেক 
সালাম িদেতন, সাধারণত এতটুকুই বলেতন: “আস-সালাম ুআলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আস-সালাম ু

আলাইকা ইয়া আবা বাকর। আস সালাম ুআলাইকা ইয়া আবাতাহ।” 
যার অথ�: �হ আল্লাহর রাসূল! আপনার উপের সালাম বিষ�ত �হাক, আব ুবাকেরর উপের সালাম বিষ�ত 

�হাক, এবং �হ আমার িপতা আপনার উপের সালাম বিষ�ত �হাক। এরপের িতিন িফের �যেতন। 
এই িযয়ারাত শুধুমাত্র পুরুষেদর �ক্ষেত্রই িবিধসম্মত। মিহলােদর �ক্ষেত্র কবর িযয়ারাত বেল িকছু �নই। 

�যমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক সাব্যস্ত হেয়েছ �য , িতিন বেলেছন: “িতিন কবর 
িযয়ারাতকারী নারীেদরেক, এবং যারা কবরেক মাসিজদ বানায় ও যারা কবেরর উপের প্রদীপ জ্বালায় 

তােদরেক অিভশাপ কেরেছন।”153 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মাসিজেদ সালাত আদায়, �সখােন দ‘ুআ করা ইত্যািদ কােজর 

জন্য মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করা জােয়য আেছ। যা অন্য সকল মাসিজেদর �ক্ষেত্রও জােয়য। এটা 
সকেলর জন্যই জােয়য আেছ। এই িবষেয়র দলীল পূেব� উেল্লিখত হাদীসসমহূ। 

িযয়ারাতকারীর জন্য সুন্নাহ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত �স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মাসিজেদ 
আদায় করেব। �সখােন �বিশ �বিশ দ‘ুআ, িযকর ও নফল সালাত আদায় করেব। �সখােন অফুরন্ত 

ছাওয়াব অজ� েনর উেদ্দেশ্য নফল ইবাদত করেব। 
রওজা শরীেফ �বশী �বশী নফল সালাত আদায় করা মসু্তাহাব। �যমনটি রওজার মহত্ব সম্পিক� ত পূেব�র 
সহীহ হাদীসসমেূহ অিতবািহত হেয়েছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “আমার ঘর ও 

িমম্বার-এর মধ্যবত� স্থান জান্নােতর বাগানগুেলার একটি বাগান।”154 
আর ফরয সালােতর �ক্ষেত্র িযয়ারাতকারীর উিচত দ্রুত প্রস্তুিত গ্রহণ করা এবং দািয়ত্বশীলতার সােথ 
প্রথম কাতাের দাঁড়ােনা, যখনই সম্ভব হয়। যিদও সামেন অগ্রবত� হওয়ার �ক্ষেত্র অিধক ভীেড়র চাপ 
থােক। �যেহতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক সহীহ হাদীসসমেূহ প্রথম কাতাের দাঁড়ােনার 
ব্যাপাের উৎসাহ প্রদােনর িববরণ এেসেছ। �যমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “যিদ 

মানষু জানত আযােন প্রথম কাতােরর কী মহত্ব, অতঃপর এ জন্য লটাির ছাড়া �কােনা উপায় না থাকেল 
তারা লটািরই করত।”155 মতু্তাফাকুন ‘আলাইিহ। �যমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় 

সাহাবীগণেক বেলেছন: “�তামরা সামেন অগ্রসর হও। অতঃপর আমার অনসুরণ কেরা। আর �তামােদর 

155 সহীহ বখুারী (নং: ৬১৫), সহীহ মসুিলম (নং: ৪৩৭)। 

154 প্রাগুক্ত। 

153 সুনােন আব ুদাউদ (নং: ৩২৩৬)। 

152 সুনােন আব ুদাউদ (নং: ২০৪১)। 
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�পছেনর সািরর �লােকরা �তামােদর অনসুরণ করেব। �য ব্যিক্ত সব�দা সালাত �থেক �পছেন থাকেব, 

আল্লাহ তােক িপিছেয় িদেবন।”156 হাদীসটি ইমাম মসুিলম বণ�না কেরেছন। 
তাছাড়া আব ুদাউদ আিয়শা রিদয়াল্লাহু আনহা �থেক হাসান সনেদ বণ�না কেরেছন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “একজন ব্যিক্ত সালােত সব�দা প্রথম সাির �থেক �পছেন থাকেল এর 

পিরণিতেত আল্লাহ তােক অবেশেষ জাহান্নােম প্রেবশ করােবন।”157 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
�থেক সাব্যস্ত হেয়েছ �য, িতিন স্বীয় সাহাবীগণেক বেলেছন: “�তামরা িক �ফেরশতাগেণর ন্যায় সািরবদ্ধ 
হেয় দাঁড়ােত পার না, �যভােব তারা তােদর রেবর িনকট দাঁড়ান? তারা বলেলন: �হ আল্লাহর রাসূল, 
কীভােব তারা তােদর রেবর িনকট সািরবদ্ধ হেয় দাঁড়ান? িতিন বলেলন: তারা প্রথম সািরগুেলা পূণ� 
কেরন এবং সীসার ন্যায় িনিশ্চদ্রভােব সািরর মাঝখােনর ফাঁকা জায়গা পূণ� কেরন।”158 এটি মসুিলম 

বণ�না কেরেছন। 
এ িবষেয় অেনক হাদীস বিণ�ত হেয়েছ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মাসিজদ ও অন্যান্য 

মাসিজেদর �ক্ষেত্র প্রেযাজ্য, �হাক তা িযয়ারােতর আেগ অথবা পের। প্রমািণত হেয়েছ �য, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীেদর সালােতর সািরর ডান পাশেক গুরুত্ব িদেত উৎসািহত করেতন। 
এটি সুস্পষ্ট �য, তার প্রাথিমক স্থািপত মাসিজেদর সািরর ডান িদকটি রওজা শরীফার বাইের অবিস্থত 
িছল। অতএব, এেত �বাঝা যায় �য, সালােতর প্রথম সাির ও এর ডান পাশেক গুরুত্ব �দওয়া রওজা 
শরীফােত সালাত আদােয়র �চেয় অিধক গুরুত্বপূণ�, এবং এগুেলার ব্যাপাের যত্নবান হওয়া রওজায় 

সালাত আদােয়র �চেয় অিধক প্রাধান্য পাওয়ার �যাগ্য। �য �কউ এ িবষেয় বিণ�ত হাদীসসমহূ 
গভীরভােব িচন্তা করেল এ িবষেয় পিরষ্কার ধারণা লাভ করেব। আল্লাহই তাওফীক দাতা। 

কােরা জন্য হুজরা স্পশ� করা, চুম্বন করা বা এর চারপােশ তাওয়াফ করা �বধ নয়; কারণ, এটি সালােফ 
সােলহীনেদর �থেক বিণ�ত হয়িন। বরং এটি একটি িনন্দনীয় িবদ‘আত। 

কােরা জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর কােছ �কােনা প্রেয়াজন পূরণ, সংকট দরূীকরণ, �রাগ 
িনরাময় বা এ জাতীয় �কােনা িকছু চাওয়া �বধ নয়। কারণ, এসব �কবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

তা'আলার কােছই প্রাথ�না করা যায়। মতৃ ব্যিক্তর কােছ এসব চাওয়া আল্লাহর সােথ িশরক এবং অেন্যর 
ইবাদাত করার শািমল।  

ইসলাম ধম� মলূত দটুি �মৗিলক িভিত্তর ওপর প্রিতিষ্ঠত: 
প্রথমত: আল্লাহ ছাড়া আর কােরা ইবাদাত করা যােব না। 

িদ্বতীয়ত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পদ্ধিত ব্যতীত অন্য �কান পদ্ধিতেত ইবাদাত করা 
যােব না। 

এটাই মলূত ‘আল্লাহ ছাড়া �কােনা সত্য ইলাহ �নই এবং মহুাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ এ কথার অথ�। 
একইভােব কােরার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কাছ �থেক সুপািরশ দাবী করা জােয়য 
�নই। কারণ, এটা মহান আল্লাহ তা‘আলার মািলকানাধীন িবষয়। সুতরাং এটা একমাত্র তাঁর �থেকই 
চাইেত হেব। �যমন আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { ِ قلُْ فَاعَةُ لِلهَّ 159([ جَمِیعًا} الشَّ ]) “বলনু, সমস্ত শাফাআত 

�কবলমাত্র আল্লাহরই ইখিতয়ার ভুক্ত।”159 

159 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৪ 

158 মসুিলম, জািবর ইবন ুসামরুাহ রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ৪৩০)। 

157 আব ুদাউদ বণ�না কেরেছন (নং: ৬৭৯), এবং এর শব্দ হেলা: "একদল �লাক সব�দা 
প্রথম কাতার �থেক িপছেনর িদেক সরেত থাকেব। ফেল আল্লাহও তােদরেক জাহান্নােমর 
িপছন িদেক রাখেবন।" 

156 আব ুসাঈদ খুদরী রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র মসুিলম বণ�না কেরেছন (নং: ৪৩৮)। 
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সুতরাং আমরা বলব: �হ আল্লাহ, আমার জন্য আপনার নবীর সুপািরশ কবলু করুন। আমার জন্য 

আপনার �ফেরশতাগেণর সুপািরশ কবলু করুন। আপনার মিুমন বান্দাগেণর সুপািরশ কবলু করুন। �হ 
আল্লাহ, আমার জন্য আমার আমলসমেূহর সুপািরশ কবলু করুন ইত্যািদ। তেব মতৃব্যিক্তেদর �থেক 
�কােনা িকছু চাওয়া জােয়য �নই। চাই তা সুপািরশ �হাক বা অন্যিকছু। চাই তারা নবী �হাক বা অন্য 
�কউ। কারণ, এটা শরী‘আতসম্মত নয়। আর �যেহতু মতৃব্যিক্তর জন্য শরী‘আত ব্যিতক্রম িনধ�ারণ 

কেরেছ এমন িকছু আমল ব্যতীত সকল আমলই বন্ধ হেয় িগেয়েছ। 
সহীহ মসুিলেম আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত হেয়েছ, িতিন বেলন: আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “যখন আদম সন্তান মতুৃ্যবরণ কের, তার সকল আমলই বন্ধ 
হেয় যায়। িতনটি আমল ব্যতীত: ১) সদক্বােয় জািরয়াহ ২) অথবা এমন িবদ্যা, যা দ্বারা অেন্যর উপকার 

হয় ৩) অথবা এমন �নক সন্তান, �য তার জন্য দ‘ুআ কের”।160 
আর একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক তাঁর জীবদ্দশায় এবং িকয়ামােতর িদবেস 

সুপািরেশর দািব করা এই জন্য জািয়য আেছ �য, তােক এই অিধকার প্রদান করা হেয়েছ। �যেহতু একমাত্র 
িতিনই �সইিদন সামেন অগ্রসর হেয় তাঁর রেবর িনকট সুপািরশ করার অনমুিত চাইেবন। আর দিুনয়ার 
িবষয়টি �তা স্পষ্ট, দিুনয়ার সুপািরশ তাঁর জন্য িনিদ�ষ্ট নয়। বরং এটা তাঁর জন্য এবং অন্যেদর জন্যও 

সাব্যস্ত িবধায় একজন মসুিলম তার ভাইেক এই কথা বলেত পাের: আমার জন্য আমার রেবর িনকট এই 
এই িবষেয় সুপািরশ করুন। অথ�াৎ আমার জন্য আল্লাহর িনকট দ‘ুআ করুন। যার িনকট অনেুরাধ করা 
হেয়েছ, তার জন্য আল্লাহর িনকট প্রাথ�না করা এবং সুপািরশ করা জািয়য আেছ। যিদ সুপািরেশর জন্য 
প্রস্তািবত (�যই িবষেয় সুপািরেশর আেবদন করা হেয়েছ) িবষয়টি আল্লাহর পক্ষ �থেক �বধ সাব্যস্ত হেয় 

থােক। 
আর িকয়ামােতর িদবেস আল্লাহর অনমুিতর পূেব� কােরার জন্য সুপািরশ করার অনমুিত �নই। �যমনটি 

আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন: { 161([ بِإذِْنِھِ} إلاَِّ عِنْدَهُ یَشْفَعُ الَّذِي ذَا مَنْ ]) “�ক আেছ তাঁর কােছ শাফা‘আত 
করেব তাঁর অনমুিত ব্যতীত?”161 

আর মতুৃ্য একটি িবেশষ অবস্থা, যা জীিবত অবস্থার সেঙ্গ বা পুনরুত্থােনর পেরর অবস্থার সেঙ্গ তুলনা 
করা যায় না। কারণ, মতুৃ্যর পর মানেুষর সকল কাজ বন্ধ হেয় যায় এবং �স তার কম�ফেলই আবদ্ধ 
থােক, তেব শরী‘আেত িকছু ব্যিতক্রম িনধ�ািরত হেয়েছ। মতৃেদর কােছ সুপািরশ চাওয়া শরী‘আেত 

অনেুমািদত ব্যিতক্রমগুেলার অন্তভু� ক্ত নয়, তাই এটিেক �স তািলকায় যুক্ত করা �বধ নয়। 
িনঃসেন্দেহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম মতুৃ্যর পর এমন এক বারযাখী (অন্তব�ত�) জীবনযাপন 
করেছন, যা শহীদেদর জীবন �থেকও উন্নততর। তেব এটি তার দিুনয়ার জীবেনর মেতা নয়, আবার 
িকয়ামােতর িদেনর জীবেনর সেঙ্গও সাদশৃ্যপূণ� নয়। বরং এটি এমন এক জীবন, যার প্রকৃিত ও প্রকৃত 

অবস্থা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই জােনন। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর 
এই বাণী পূব�বত� হাদীেস এেসেছ: “�কান মসুিলম আমার উপর সালাম িদেল আল্লাহ তা‘আলা আমার 

িনকট আমার রূহটি �ফরত �দন যােত আিম তার সালােমর উত্তর িদেত পাির”।162 
অতএব প্রমািণত হয় �য, িতিন মতৃ। আর তার রুহ তার �দহ �থেক পৃথক হেয় �গেছ। িকন্তু তার রুহেক 

তার িনকট িফিরেয় �দওয়া হয়, যখন তােক সালাম �দওয়া হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লােমর মতুৃ্যর ব্যাপাের কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমহূ স্পষ্ট। যা আেলমগেণর মােঝ ঐকমত্যপূণ� 
িবষয়। িকন্তু এটা তার বারযাখী জীবেনর িবপরীত িকছু নয়। ঠিক �যমন শহীদগেণর মতুৃ্য তােদর 

বারযাখী জীবেনর বাস্তবতার িবপরীত নয়। যা আল্লাহ তা‘আলার বাণীেত বলা হেয়েছ: { الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ وَلاَ  
ِ سَبِیلِ فِي قتُِلوُا ھِمْ عِنْدَ أحَْیَاءٌ بَلْ أمَْوَاتًا اللهَّ 163([ یُرْزَقوُنَ} رَبِّ ]) “আর যারা আল্লাহর পেথ িনহত হেয়েছ 

162 প্রাগুক্ত। 

161 সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫। 

160 আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র মসুিলম বণ�না কেরেছন (নং: ১৬৩১)। 
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তােদরেক কখেনাই মতৃ মেন কেরা না; বরং তারা জীিবত এবং তােদর রেবর কাছ �থেক তারা 

জীিবকাপ্রাপ্ত।”163 
আমরা এই িবষেয় িবস্তািরত আেলাচনা কেরিছ, কারণ এর প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ; �যেহতু �দখা যােচ্ছ 

অেনক মানষু যারা এই পথ অনসুরণ করেছ এবং আল্লাহ ছাড়া মতৃেদর ইবাদাত ও িশরকেক উৎসািহত 
করেছ। আমরা আল্লাহর কােছ প্রাথ�না কির, �যন িতিন আমােদর এবং সকল মসুিলমেদরেক তাঁর 

শরী‘আেতর িবরুেদ্ধ যাওয়া সব িকছু �থেক রক্ষা কেরন। আল্লাহই সব�জ্ঞ। 
আর িকছু িযয়ারাতকারী, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কবেরর িনকট আওয়াজ উঁচু কের 
প্রাথ�না কেরন, বা দীঘ� সময় দাঁিড়েয় থােকন, এটা শরী‘আত িবেরাধী কাজ। �যেহতু আল্লাহ তা‘আলা এই 

উম্মাতেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর আওয়ােজর উপের তােদর আওয়ােজর স্বরেক উঁচু 
করেত িনেষধ কেরেছন এবং এেক অেন্যর সােথ কথা বলার সময় �যভােব উঁচু স্বের কথা বলা হয়, 
�সভােব কথা বলেত িনেষধ কেরেছন, আর তাঁর সামেন আওয়ােজর স্বরেক িনচু করেত উৎসাহ 

িদেয়েছন। যা আল্লাহ তা‘আলার িনেম্নাক্ত বাণীেত বিণ�ত হেয়েছ: { ھَا یَا فَوْقَ أصَْوَاتَكُمْ تَرْفَعُوا لاَ آمَنُوا الَّذِینَ أیَُّ  
بِيِّ صَوْتِ ونَ الَّذِینَ {إنَِّ )2( تَشْعُرُونَ} لاَ وَأنَْتُمْ أعَْمَالكُُمْ تَحْبَطَ أنَْ لبَِعْضٍ بَعْضِكُمْ كَجَھْرِ بِالْقَوْلِ لَھُ تَجْھَرُوا وَلاَ النَّ یَغُضُّ  

ِ رَسُولِ عِنْدَ أصَْوَاتَھُمْ ُ امْتَحَنَ الَّذِینَ أوُلَئِكَ اللهَّ قْوَى قلُوُبَھُمْ اللهَّ 164([ عَظِیمٌ} وَأجَْرٌ مَغْفِرَةٌ لَھُمْ للِتَّ ]) “�হ ঈমানদারগণ, 
�তামরা নবীর আওয়ােজর ওপর �তামােদর আওয়াজ উঁচু কেরা না এবং �তামরা িনেজরা পরস্পর �যমন 

উচ্চস্বের কথা বল, তাঁর সােথ �সরকম উচ্চস্বের কথা বেলা না। এ আশঙ্কায় �য �তামােদর সকল 
আমল-িনষ্ফল হেয় যােব অথচ �তামরা উপলি�ও করেত পারেব না।* িনশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূেলর 
সামেন িনেজেদর কন্ঠস্বর িনচু কের, আল্লাহ্  তােদর অন্তরেক তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা কের িনেয়েছন। 

তােদর জন্য রেয়েছ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার”।164 
আর �যেহতু তার কবেরর সামেন দীঘ� সময় দাঁিড়েয় থাকা এবং �বিশ �বিশ সালাম �দওয়াটা ভীেড়র 

চাপ, �শারেগাল এবং  তাঁর – সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম – কবেরর িনকট উঁচু আওয়ােজর পিরেবশ 
সৃিষ্ট করেত পাের। আর এটা আল্লাহর প্রণীত শরী‘আেতর িবেরাধী, যা আল্লাহ তা‘আলা এই মহুকাম 

আয়াতগুেলােত বেল িদেয়েছন। িতিন – সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম – জীবন্ত এবং মতৃ উভয় অবস্থায় 
সম্মািনত। সুতরাং মিুমন ব্যিক্তর জন্য তার কবেরর িনকট এমন কাজ করা সমীচীন হেব না, যা শরয়ী 

আদেবর পিরপন্থী। 
একইভােব িকছু িযয়ারাতকারী এমনও আেছ, যারা তার কবেরর িনকেট দাঁিড়েয় কবেরর িদেক মখু কের 

দইু হাত উঠিেয় দ‘ুআ করার �চষ্টা কের। এই সকল কাজই সালেফ সািলহীন অথ�াৎ আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহাবীগণ, তােদর প্রকৃত অনসুারী তােবঈগেণর আদশ� িবেরাধী। বরং 

এটা নবসৃষ্ট িবদ‘আেতর অন্তভু� ক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�তামােদর উপর 
আবশ্যক হল আমার সুন্নাত ও িহদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফােয় রািশদীেনর সুন্নাত পালন করা। আর �তামরা তা 

দাঁত িদেয় শক্তভােব কামেড় ধরেব। অবশ্যই �তামরা নতুন সৃষ্ট (িবদ‘আতী) কাজ পিরহার করেব। 
কারণ প্রিতটি নব আিবষ্কার হেলা িবদ‘আত এবং প্রিতটি িবদ‘আত হেলা ভ্রষ্টতা।”165 আব ুদাউদ ও 

নাসায়ী হাসান সনেদ হাদীসটি বণ�না কেরেছন। 
রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন: “�য ব্যিক্ত আমােদর এ দীেন নতুন িকছু 

আিবষ্কার করল যা তােত �নই, তা প্রত্যাখ্যাত।”166 হাদীসটি বখুারী ও মসুিলম উভেয় বণ�না কেরেছন, 

166 প্রাগুক্ত। 

165 এটি আব ুদাউদ সংকলন কেরেছন, ইরবায  ইবন ুসািরয়াহ সূেত্র (হাদীস নং: 
৪৬০৭)। 

164 সূরা আল-হুজরুাত, আয়াত: ২-৩। 

163 সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৬৯। 
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এবং মসুিলেমর বণ�নােত এেসেছ: “�য ব্যিক্ত এমন �কান আমল করেলা যােত আমােদর িনেদ�শনা �নই, তা 

প্রত্যাখ্যাত হেব।”167 
আলী ইবনলু হুসাইন যাইনলু আিবদীন রিদয়াল্লাহু আনহুমা এক ব্যিক্তেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লােমর কবেরর পােশ দ‘ুআ করেত �দখেলন, তখন িতিন তােক তা �থেক িনেষধ করেলন এবং 
বলেলন: আিম িক �তামােক এমন একটি হাদীস শুনােবা, যা আিম আমার িপতা �থেক, িতিন আমার 

দাদা �থেক, আর িতিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম �থেক শুেনেছন? �সটি হেলা িতিন 
বেলেছন: "�তামরা আমার কবরেক উৎসবস্থল বািনও না, এবং �তামােদর ঘরগুেলােক কবর বািনও না। 
তেব আমার উপর সালাম পাঠ কেরা, �কননা �তামােদর সালাম আমার কােছ �পৗঁছায়, �যখােনই �তামরা 

থােকা।"168 হাদীসটি মহুাম্মাদ িবন আবু্দল ওয়ািহদ আল-মাক্বিদসী তার (আল আহাদীসুল মখুতারাহ) 
গ্রেন্থ উেল্লখ কেরেছন। 

একইভােব িকছু িযয়ারাতকারী এমন আেছ, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর প্রিত সালাম 
�দওয়ার সময় সালাত আদায়কারীর ন্যায় বেুকর উপের বা িনেচ ডান হাত বাম হােতর উপের �রেখ 
সালাম �দয়। নবী আলাইিহস সালামেক সালাম �দওয়ার সময় এই অবস্থায় দাঁড়ােনা �বধ নয়। িতিন 
ব্যতীত অন্য �কােনা বাদশা, �নতা বা অন্যেদরেকও এভােব সালাম �দওয়া জািয়য �নই। �যেহতু এটা 
িবনয়, িবনম্রতা ও ইবাদােতর অবস্থা, যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কােরার জন্য জােয়য 
�নই। �যমনটি হােফয ইবন ুহাজার ফাতহুল বারীেত আেলমগণ �থেক বণ�না কেরেছন। �য ব্যিক্ত এই 

�প্রক্ষাপট সম্পেক�  একটি িচন্তা করেব, তার িনকট িবষয়টি স্পষ্টভােব প্রিতভাত হেব। ঐ ব্যিক্তর িনকেটও 
এটা স্পষ্টভােব ধরা পড়েব, যার লক্ষ্য হেব সালােফ সািলহীেনর পথ অনসুরণ। 

আর যার উপের পক্ষপািতত্ব, প্রবিৃত্ত, অন্ধ তাক্বলীদ এবং সালাফগেণর নীিতর প্রিত আহ্বানকারী দায়ীেদর 
প্রিত কু-ধারণা প্রবলভােব প্রিতিষ্ঠত হেয়েছ, তার িবষয়টি আল্লাহর িনকট অিপ�ত। আল্লাহর িনকট তার 

জন্য এবং আমােদর জন্য এই প্রাথ�না কির �য, িতিন আমােদর জন্য হক্বেক অন্য সকল বস্তুর উপের 
প্রাধান্য �দওয়ার িহদায়াত ও তাওফীক দান করুন। িনশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হেলন 

সেব�াত্তম প্রািথ�ত (যাঁর কােছ চাওয়া হয়) সত্ত্বা। 
অনরুূপভােব িকছু মানষু দরূ �থেক কবর শরীেফরত িদেক মখু কের সালাম বা দ‘ুআ পাঠ কের, তা 

পূব�বত� উদাহরেণর মেতাই একটি নতুন সৃষ্টকম� (িবদ‘আত)। মসুিলেমর জন্য এটি ঠিক নয় �য, �স তার 
দীেন এমন িকছু �তির করেব যা আল্লাহ অনেুমাদন কেরনিন। এ ধরেনর কম�কােণ্ড �স প্রকৃত উেদ্দশ্য 
�থেক দেূর সের যায় এবং িবেদ্বেষর িদেক চেল যায়। এ িবষেয় ইমাম মািলক রহমতুল্লািহ আলাইিহ এই 

কাজ এবং এর মেতা অন্যান্য কাজগুিলেক অস্বীকার কেরেছন এবং বেলেছন: “এই উম্মােতর �শষভােগর 
সংেশাধন একমাত্র ঐ িবষয়গুেলার মাধ্যেমই সম্ভব, �যগুেলা দ্বারা এই উম্মােতর প্রথম ভােগর সংেশাধন 

হেয়িছল”। 
আর এই উম্মােতর প্রথম ভােগর সংেশাধন �য একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম, তার 

খুলাফােয় রািশদীন, তার সাহাবীগণ এবং তােদর প্রকৃত অনসুারীেদর পেথ চলার দ্বারাই �কবল সম্ভব 
হেয়েছ এটা স্পষ্ট। সুতরাং এই উম্মােতর �শষভােগর সংেশাধনও একমাত্র তােদর মত ও পথেক আঁকেড় 

ধরা এবং �সই পেথ চলার দ্বারাই সম্ভব হেব। 
আল্লাহ তা‘আলা মসুিলমেদরেক তােদর দিুনয়া ও আিখরােতর �সৗভাগ্য ও মিুক্ত রেয়েছ এমন কাজ করার 

তাওফীক দান করুন। িনশ্চয় িতিন দানশীল মহানভুব। 

168 যাইনলু আিবদীেনর িরওয়ােয়তেক শায়খ হািফয মাকিদসীর িদেক িনসবত 
কেরেছন, তেব িতিন হাদীসটি ঘটনা উেল্লখ না কের বণ�না কেরেছন। তাছাড়া হাদীসটি 
মসুনােদ আহমােদ রেয়েছ (২/৩৬৭)। 

167 প্রাগুক্ত। 
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দিৃষ্ট আকষ�ণ: 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কবর িযয়ারােতর হুকুম 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর কবর িযয়ারাত করা �কােনাভােবই ওয়ািজব নয়, এবং এটি 

হেজর শত� ও নয়, �যমনটি িকছু সাধারণ মানষু ও তােদর মেতা অন্যরা মেন কের। বরং এটি মসু্তাহাব 
শুধুমাত্র তার জন্য, �য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মাসিজদ িযয়ারাত কেরেছ বা এর িনকেট 

অবস্থান করেছ। 
আর �য ব্যিক্ত মদীনা �থেক দেূর, তার জন্য শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কবর 

িযয়ারােতর উেদ্দেশ্য সফর করা �বধ নয়। তেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর পিবত্র মাসিজদ 
িযয়ারােতর উেদ্দেশ্য সফর করা সুন্নাত। যখন �কউ মাসিজেদ নববীেত �পৗঁছােব, তখন �স নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কবর শরীফ এবং তাঁর দইু সাথী (আব ুবকর ও উমর রািযয়াল্লাহু 
আনহুমা)-এর কবরও িযয়ারাত করেত পাের। এটি মাসিজেদ নববী িযয়ারােতর অধীন কাজ িহেসেবই 
অন্তভু� ক্ত। এর িভিত্ত হেলা সহীহ বখুারী ও সহীহ মসুিলেম প্রমািণত �সই হাদীস, �যখােন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “িতনটি মসিজদ ছাড়া অন্য �কাথাও সফেরর বেন্দাবস্ত করা যােব না: 

মসিজদলু-হারাম, আমার এ মসিজদ ও মসিজেদ আক্বসা”।169 
যিদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর কবর বা অন্য কারও কবর িযয়ারােতর উেদ্দেশ্য সফর করা 

�বধ হত, তাহেল িতিন িনেজই উম্মাতেক এ ব্যাপাের িদকিনেদ�শনা িদেতন এবং এর ফযীলেতর প্রিত 
উৎসািহত করেতন। কারণ িতিন িছেলন মানেুষর মেধ্য সব�ািধক সদপুেদশ দাতা, আল্লাহ সম্পেক�  

সব�ািধক জ্ঞাত এবং তাঁর প্রিত সব�ািধক ভীিত রাখেতন। 
িতিন দীেনর বাণী পিরপূণ�ভােব �পৗঁেছ িদেয়েছন, উম্মাতেক সমস্ত কল্যােণর িদেক িদকিনেদ�শনা িদেয়েছন 

এবং সব ধরেনর অকল্যাণ �থেক সতক�  কেরেছন। সুতরাং কীভােব তা �বধ হেত পাের, যখন িতিন 
িনেজই িতনটি মসিজদ ব্যতীত অন্য �কােনা স্থােন সফর করেত িনেষধ কেরেছন? িতিন বেলেছন: 

"আমার কবরেক উৎসবস্থল িহেসেব গ্রহণ কেরা না, এবং �তামােদর ঘরগুেলােক কবরস্থােন পিরণত 
কেরা না। তেব আমার উপর দরুদ পাঠ কেরা, �কননা �যখান �থেকই �তামরা দরুদ পাঠ করেব, তা 

আমার কােছ �পৗঁেছ যােব।"170 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কবর িযয়ারােতর উেদ্দেশ্য সফরেক শরী‘আতসম্মত বলা হেল, 
�সটা তাঁর কবরেক উৎসবস্থেল পিরণত করার কারণ হেয় দাঁড়ােব। এেত �সই িনিষদ্ধ কাজ সংঘটিত 
হওয়ার আশঙ্কা রেয়েছ, যা �থেক িতিন িনেজই উম্মাতেক সতক�  কেরিছেলন, �যমন: অিতিরক্ত প্রশংসা 
করা ও বাড়াবািড় করা। বস্তুত, অেনক মানষু এ িবশ্বােসর কারেণ (তার কবর িযয়ারেতর উেদ্দেশ্য 

সফর করা শরী‘আতসম্মত) বাড়াবািড়েত িলপ্ত হেয় পেড়েছ। 
যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর কবর িযয়ারােতর উেদ্দেশ্য সফরেক শরী‘আসম্মত বেলেছন, 

তারা �য হাদীসগুেলার ওপর িভিত্ত কের দলীল �পশ কেরন, �সগুেলার সনদ দবু�ল, বরং িকছু হাদীস 
সমূ্পণ� জাল। হাদীস িবশারদগণ �যমন: দারাকুতনী, বায়হাকী, হািফয ইবন হাজার (রিহমাহুমলু্লাহ) এবং 

অন্যান্য মহুািদ্দসগণ এসব হাদীেসর দবু�লতা ও জাল হওয়ার িবষেয় সতক�  কেরেছন। অতএব, এসব 
দবু�ল ও জাল হাদীেসর মাধ্যেম সহীহ হাদীেসর িবেরািধতা করা কখেনাই �বধ নয়, িবেশষ কের �সই সহীহ 
হাদীসগুেলার, �যখােন স্পষ্টভােব িতনটি মাসিজদ ব্যতীত অন্য �কাথাও সফর করা িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। 

এখন, িপ্রয় পাঠক, আিম �তামােক এই িবষেয় িকছু জাল হাদীস উপস্থাপন করিছ, যােত তুিম এগুেলা 
িচেন িনেত পােরা এবং এগুেলার কারেণ  িবভ্রান্ত না হেয় সতক�  থাকেত পােরা: 

এক: "�য ব্যিক্ত হজ কেরেছ এবং আমােক িযয়ারাত কেরিন, �স আমার সােথ দবু�্যবহার কেরেছ।" 
দইু: “�য ব্যিক্ত আমােক আমার মতুৃ্যর পের িযয়ারাত করল, �স �যন আমােক জীিবত অবস্থায়ই 

িযয়ারাত করল।” 

170 প্রাগুক্ত। 

169 বখুারী, আব ুহুরাইরা রিদয়াল্লাহু আনহু সূেত্র (নং: ১১৮৯), মসুিলম (নং: ১৩৯৭)। 
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িতন: "�য ব্যিক্ত আমােক (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-�ক এবং আমার িপতা ইবরািহম 
(আলাইিহ সালাম)-�ক একই বছের িয়য়ারাত করেব, আিম তােক আল্লাহর পক্ষ �থেক জান্নােতর 

িনশ্চয়তা িদিচ্ছ।" 
চার: "�য ব্যিক্ত আমার কবর িযয়ারাত করেব, তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হেব।" 

এই হাদীসগুেলা এবং এর মত অন্যান্য হাদীসগুেলার মেধ্য �থেক �কােনা একটি হাদীসও নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম �থেক প্রমািণত হয়িন। 

হািফয ইবন ুহাজার তার “আত-তালখীস” গ্রেন্থ -অিধকাংশ বণ�না উেল্লখ করার পের- বেলেছন: এ 
হাদীেসর সকল সনদই দবূ�ল। 

হািফয ‘উকাইলী বেলেছন: এ জাতীয় �কান হাদীসই সহীহ নয়। 
শাইখুল ইসলাম ইবন ুতাইিময়্যাহ রিহমাহুল্লাহ �জাড়ােলাভােব �ঘাষণা কেরেছন �য, এই সবগুেলা হাদীসই 

জাল। এবং এজন্য  এগুেলা সম্পেক�  জানা, আয়ত্ব করা এবং গভীর পয�েবক্ষণই যেথষ্ট। 
যিদ এ ধরেনর �কােনা িবষয় শরী‘আেত প্রমািণত হেতা, তাহেল সাহাবীগণ রিদয়াল্লাহু ‘আনহুম 

িনঃসেন্দেহ এ ব্যাপাের সব�প্রথম আমল করেতন, উম্মেতর সামেন তা স্পষ্ট করেতন এবং তােদরেক �স 
িবষেয় আহ্বান জানােতন। �কননা নবীগেণর পর তারাই সেব�াত্তম মানষু, তারা আল্লাহর সীমােরখা ও 

তাঁর বান্দােদর জন্য িনধ�ািরত িবধান সম্পেক�  সব�ািধক জ্ঞানী এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃিষ্টর জন্য সবেচেয় 
�বিশ শুভাকাঙ্ক্ষী। িকন্তু যখন তােদর পক্ষ �থেক এ ধরেনর �কােনা িকছু বিণ�ত হয়িন, তখন এটি প্রমাণ 

কের �য, এটি শরী‘আেত অনেুমািদত নয়। 
যিদ এসব িবষেয়র �কােনা িকছু সহীহ হেতা, তাহেল তা এমন শরী‘আতসম্মত িযয়ারােতর অেথ� গ্রহণ 
করা হেতা, যােত শুধু কবর িযয়ারােতর উেদ্দেশ্য সফর করা অন্তভু� ক্ত নয়; বরং সকল হাদীেসর মেধ্য 

সমন্বয় সাধেনর জন্য তা করা হেতা। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সব�জ্ঞ। 
অধ্যায় 

মাসিজেদ কু্ববা ও বাক্বী ক্ববরস্থান িযয়ারাত মসু্তাহাব হওয়ার 
আেলাচনা 

মদীনার িযয়ারাতকারীর জন্য কুবা মাসিজদ িযয়ারাত করা এবং �সখােন সালাত আদায় করা মসু্তাহাব। 
এই িবষেয়র দলীল হল: সহীহ বখুারী ও মসুিলেম ইবন ুউমার রিদয়াল্লাহু আনহুমা �থেক বিণ�ত হেয়েছ, 

িতিন বেলন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম কুবা মাসিজদ আেরাহী অবস্থায় ও পােয় �হঁেট 
িযয়ারাত করেতন এবং �সখােন দইু রাক‘আত সালাত আদায় করেতন”।171 সাহল িবন হুনাইফ 

রিদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত হেয়েছ, িতিন বেলন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেছন: “�য ব্যিক্ত িনেজর ঘের পিবত্রতা অজ� ন করেলা, অতঃপর কুবা মাসিজেদ এেস �কান সালাত 

পড়েলা, তার জন্য একটি উমরাহর সমান সাওয়াব রেয়েছ।”172 
তার জন্য বাক্বীর কবরগুেলা িযয়ারাত করা সুন্নাহ। শহীদগেণর কবরসমহূ এবং হামযাহ রিদয়াল্লাহু 

আনহুর কবর িযয়ারাত করা সুন্নাহ। �যেহতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদর কবর িযয়ারাত 
করেতন এবং তােদর জন্য দ‘ুআ করেতন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�তামরা 
কবর িযয়ারাত কেরা। কারণ, তা �তামােদরেক আিখরােতর কথা স্মরণ কিরেয় �দয়।”173 হাদীসটি 

ইমাম মসুিলম বণ�না কেরেছন। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণেক কবর িযয়ারাত করার সময় এই দ‘ুআ িশক্ষা িদেতন: 

অথ�: “�তামােদর প্রিত শািন্ত বিষ�ত �হাক, �হ মিুমন মসুিলম ক্ববরবাসীগণ। আমরা ইনশা আল্লাহ 

173 সহীহ মসুিলম: (৯৭৬)। 

172 ইবন ুমাযাহ হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ১৪১২)। 

171 সহীহ বখুারী (নং: ১১৯৩), সহীহ মসুিলম (নং: ১৩৯৯)। 
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�তামােদর সেঙ্গ িমিলত হেবা। আল্লাহর িনকট �তামােদর জন্য এবং আমােদর জন্য িনরাপত্তা কামনা 
করিছ”।174 হাদীসটি ইমাম মসুিলম সালমান িবন বরুায়দাহ �থেক, িতিন তার িপতার সূেত্র বণ�না 

কেরেছন। 
ইমাম িতরিমযী ইবন ুআব্বাস রিদয়াল্লাহু আনহুমা সূেত্র বণ�না কেরেছন �য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ 

ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরগুেলা অিতক্রম করার সমেয় তােদর িদেক মখু িফিরেয় বলেলন: “�হ কবেরর 
অিধবাসীরা, �তামােদর উপের সালাম। আল্লাহ আমােদরেক এবং �তামােদরেক ক্ষমা করুন। �তামরা 

আমােদর �থেক অগ্রগামী আর আমরা পরবত�েত আগমনকারী।”175 
এই হাদীসগুেলা �থেক বঝুা যায় �য, শরয়ী পদ্ধিতেত কবর িযয়ারােতর উেদ্দশ্য হল আিখরােতর স্মরণ, 
মতৃব্যিক্তেদর প্রিত অনগু্রহ �দখােনা এবং তােদর জন্য দ‘ুআ করা ও তােদর জন্য আল্লাহর রহমত কামনা 

করা। 
আর কবর িযয়ারাত যিদ এই উেদ্দেশ্য হয় �য, �সখােন দ‘ুআ করা হেব, অথবা �সখােন দীঘ� সময় 
অবস্থান করা হেব, বা কবরবাসীর িনকট প্রেয়াজন পূরণ করার দাবী জানােনা হেব, অথবা অসুস্থ 

ব্যিক্তেদর আেরাগ্য প্রাথ�না করা হেব, অথবা তােদর অসীলায় বা তােদর ময�াদার অসীলায় আল্লাহর 
িনকট প্রাথ�না করা হেব- তাহেল িনঃসেন্দেহ এটা জঘন্য িবদ‘আত যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূেলর শরী‘আহ 
বিহভু� ত কাজ। যা সালেফ সািলহীন রিদয়াল্লাহু আনহুম কেরনিন। বরং এটা পিরত্যাক্ত বেল গণ্য হেব, 

যা করা �থেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনেষধ কেরেছন। এমনিক িতিন বেলেছন: “�তামরা 
কবর িযয়ারাত কেরা। তেব �সখােন �যেয় িনকৃষ্ট কথা বেলা না।”176 

এই িবষয়গুেলা িবদ‘আত হওয়ার িদক �থেক সবগুেলা একই সািরেত অন্তভু� ক্ত, িকন্তু িবষয়গুেলা স্তেরর 
িদক �থেক িভন্ন িভন্ন। িকছু িবষয় শুধু িবদ‘আত, িশরক নয়, �যমন: কবেরর কােছ �যেয় আল্লাহর 
িনকট দ‘ুআ করা এবং মতৃব্যিক্তর �দাহাই িদেয় বা তার ময�াদার অসীলা িদেয় আল্লাহর িনকট িকছু 
প্রাথ�না করা, ইত্যািদ। এর মেধ্য িকছু িবষয় িশরেক আকবােরর পয�ােয়, �যমন: মতৃব্যিক্তেদর িনকট 

প্রাথ�না করা বা তােদরেক আহবান করা, এবং তােদর িনকট সাহায্য প্রাথ�না করা। 
এই িবষেয়র িবস্তািরত আেলাচনা ইেতাপূেব� অিতবািহত হেয়েছ। সুতরাং এই িবষেয় সাবধান ও সজাগ 

থাকুন। আপনার রেবর িনকট সেত্যর পেথ থাকার তাওফীক্ব ও �হদােয়ত কামনা করুন। একমাত্র মহান 
আল্লাহই তাওফীক্ব দানকারী এবং �হদােয়েতর মািলক। িতিন ব্যতীত অন্য �কােনা সত্য মা’বদু �নই। 

িতিন ব্যতীত অন্য �কােনা রব �নই। 
এতটুকুই িলিপবদ্ধ করা আমােদর উেদ্দশ্য িছল। শুরুর এবং �শেষর সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। 
িবচার িদবস পয�ন্ত আল্লাহর রহমত ও শািন্ত বিষ�ত �হাক তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর সব�েশ্রষ্ঠ মাখলকু 

মহুাম্মােদর প্রিত এবং তার পিরবারবগ� এবং তার সাহাবীগেণর প্রিত। 

176 মসুিলম, ইবন ুবরুাইদাহ সূেত্র, িতিন তার িপতা �থেক বণ�না কেরেছন (নং: ৯৭৭)। 

175 িতরিমযী হাদীসটি বণ�না কেরেছন (নং: ১০৩৫)। 

174 সহীহ মসুিলম (নং: ৯৭৫)। 
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